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বৈশাখমাসের প্রথম ভাগে কয়েক দিন খুব গরম পড়িয়াছিল। সেই 
ভীষণ গরমের পৰ একদিন প্রবলবেগে কয়েক ঘণ্টা-ব্যাপী বৃষ্টি হইয়া গেল। 
সকলেই হাফ. ছাড়িয়া বাচিল। গাছপালার নিস্তেজ পাতা সতেজ হইয়া 
উঠিল। কয়েক দিন মধ্যেই পথে, ঘাটে, মাঠে ও বাড়ীর আনাচে-কানাচে 
গাছের যত বীজ ছড়ান ছিল--সকলগুলিতেই অঙ্কুর দেখা দিল। সুশীলদের 
বাড়ীর রান্নাঘরের ধারে কুল ও তেঁতুলের বীজ হইতে অনেকগুলি চারা 
হইয়াছিল । তেতুল-চারার কচি কচি পাতা ও ডগার নীচের দিকের কাণ্ডে 
দুইটি বীজদল সহজেই স্থশীলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। সে শুধু চারাগাছের 
পাতা, কাণ্ড এবং মূলের কথাই জানিত, বীজদলের কথা তাহার জানা ছিল 
না। তেতুল-চারার কাণ্ডে লিলি বিস্কুটের মত এই ছুইটি কি জানিবার জন্য 
সে কয়েকটি চার! নিয়া তাহার দাদার কাছে উপস্থিত হইল। তাহার দাদা 
বলিলেন,_-“ত্েতুল গাছের চারাতে এই যে ছুইটি বেশ মোটা গোলাকার 
জিনিষ দেখিতেছ, তাহার।ও গাছের পাতা বই আর কিছুই নহে ।» 

সুশীল--কৈ এরকম পাতা ত বড় বড় তেঁতুল, আম, জাম, কাঠাল 
কিংবা অন্য কোন গাছেই দেখিতে পাওয়া! যায় ন1। 
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দাদা--এরকম পাতা শুধু চারাগাছেই থাকে । 
স্থশীল-_চারাগাছও ত অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু তেতুল গাছের চারার 
মত এরূপ পাতা আর 
কোথাও ত দেখিতে পাই 
নাই । ৃ 
দাদা--সকল গাছের 
চারাতেই এরূপ পাতা 
আছে । তবে সকল চারায় 
ইহাদের আকার একরপ 
নয়। কোন কোন চারাতে 
অনেকটা সাধারণ সবুজ 
পাতার মত, আবার কোন 
কোন চারাতে সামান্য 
একটা পরদার মত থাকে । 
গাছের ছোট চারা যখন 
বীজের মধ্যে লুকান থাকে, 
এবং যখন চারাতে আর 
একটি পাতাও থাকে না, 
তখনও ইহ্াদিগকে বীজ- 
তেতুলের চার! মধ্যে দেখিতে পাওয়৷ 
যায়। বীজেই জন্ম বলিয়া ইহাদ্িগকে বীজ-দল কহে। ছোলা, ধান, 
স্ুপারী, আম ও জামের বেলা ইহারা মাটির নীচে বীজের মধ্যেই 
থাকিয়া যায়; তেতুল, কুল, কুমড়া, ধুন্দল ও শিউলী প্রভৃতির বেলা 
চারাগাছের সঙ্গে সঙ্গে মাটির উপর ভাসিয়া উঠে। 
স্বশীল-_এ যে কেমন করিয়া কি হয় বুঝিতে পারিলাম না। 
দাদাঁ_ইহা বুঝিতে হইলে গাছের ফল ও বীজের আকার 
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এবং চারাগাছের জন্মে বিষয় তোমাকে একটু মনোযোগ দিয়া শুনিতে 
হইবে। 
স্ুশীল--ফল, বীজ, এবং চারাগাছ ত অনেক দেখিয়াছি, কিন্ত কি 
করিয়া যে বীজ হইতে 
এরূপ পাতার স্চষ্টি হয় 
তাহ। বুঝিতে পারি নাই । 
দাদাআচ্ছা, আজ 
তোমাকে ইহাই বুঝাইয়া 
দিব। তুমি প্রথমত? 
একটি কাজ কর। এখন 
বৈশাখের বৃষ্টির জলে নান। 
গাছেরই বীজ হইতে ছোট 
বড় অনেক চারা হইয়াছে 
এবং হইতেছে । এই সকল 
বীজ এবং বীজের বিভিন্ন 
আকারের কতকগুলি চার। 
সংগ্রহ করিয়। নিয়া আস ; | 
দেখিও যেন মূল কিংবা 





১42 
শিকড় ছিড়িয়া না যায়। 1 রি লও 
| ২ 
ইতিমধ্যে আমি কতকগুলি 
বীজ জলে ভিজাইয়া / ) 1 ডা 


রাখিব, যাহাতে তাহাদের 
বিভিন্ন অংশের সহিত শিউলী চার। 
তোমার, সহজেই পরিচয় করাইয়। দিতে পারি । 

স্শীল ঘণ্টা ছুই-একের মধ্যেই দাদার কথামত বিভিন্ন রকম 
গাছের বীজ ও চারা অনেকগুলি সংগ্রহ করিয়া ফেলিল। মাটি ও অন্যান্য 
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আবজ্জনা বেশ পরিক্ষার কবিয়া ধুয়া একটি 
ঢারাগুলি সাজাইয়া দাদার কাছে নিয় আনমিল। 





ধুন্দল চার। 


স্বচ্চ জলপুর্ণ বাটিতে 
দাদ তাহার নূতন বিবয় 
শিখিবার একপ উৎসাহ 
ও আগ্রহ দেখিয়। বাস্ত- 
বিকই খুব আহ্লাদিত 
হইলেন । তিনি বলিলেন, 
_ণ্চারাগুলি ত বেশ 
সুন্দরভাবে সাজাইয়াছ। 
বল দেখি চারাগুলির 
মূল এরূপভাবে জলে 
রাখিয়া দেওয়ায় সুবিধা 
কি?” 

স্ুণীল__-শিকড় জলে 
ভিজান থাকিলে চারা- 
গুলি দীর্কাল বেশ 
তাজা থাকে । 

দাদা হা, ঠিক 
বলিয়াছ | ইহারা শিকড় 
দিয়া ভিতরে জল টানিয়। 


লয় এবং তাহাতে কয়েকদিন বেশ তাজা থাকিতে পারে । কেন এরূপ হয় 
এবিষয় তোমাকে আরেকদিন ভালরূপে বুঝাইয়! দিব। এখন কয়েকটি কচি 
আম ও জলে ভিজান ছুই তিনটি ছোল। নিয়া আস। ছুরি ও আলপিনের 
সাহায্যে ইহাদের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে প্রথমতঃ তোমার পরিচয় করাইয়া 


দিতেছি। 


সুশীল-_কচি আম, ছোলা ও ছোলার ডাল কত দেখিয়াছি, ইহাতে 


আবার নৃতন কি শিখিবার থাকিতে পারে ? 
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দাদা__কোন জিনিঘ আামরা তাচরহ দেখি পলিয়াই যে তাহাদেব 
সম্বন্ধে সকল বিষয় আমর জানি, এবপ মনে বর! শিতান্ত ভূল। আচ্ছ।, 
বল দেখি-__-ফল ও বীজে তফাৎ কি? 

সুশীল--ফলের মধ্যেই ত বীজ হইযু! থাকে । 

দাঁদা__তা হইলেও ফলকে বীজ, কিংবা বীজকে কি কখনও ফল 
বলিতে পার ? 

স্বশীল-_না, তা আর কি করিয়া বলিব? বীজ হইতে চারা হয় 
এবং বীজ ফলের মধ্যে জন্মে এই তজানি। 

দাদা_-বীজ ও ফলের তফাৎ বুঝিতে হইলে আরও কিছু জানার 
দরকার। আচ্ছা, বল দেখি__আম ও ছোলার মধ্যে কোন্টি ফল. এবং 
কোন্টিই ব! বীজ ? 

স্বশীল-_-আম ফল, ছোঁল। বীজ । 

দাদা__কি করিয়া বুঝিলে যে আম ফল আর ছোলা বীজ? 

স্রশীল--ছোলা হইতে চারা হয়, সুতরাং 
ছোল বীজ। আমের ভিতরকার অঠি হইতে যখন 
চার হয়, তখন আমকে ফল এবং অশাঠিকে বীজ 
বলিব । 

দাদা__-অনেক ফল আছে যাহার বীজ ফল 
হইতে আলাদা করিয়া পুতিলে চারা হয় না। চারার 
জন্য গোট1 ফলটাকেই মাটিতে পুতিতে হয়। এখানে 
গোটা ফলটাকেই কি বীজ বলিবে ? 

স্বশীল__ এরূপ ফল ত দেখি নাই। 

দাদাঁ_দেখ নাই কেন, অনেক দেখিয়াছ। নারিকেল কিংবা স্ুপারীর 
চারার জন্য গোট1 ফলটাকেই ত মাটিতে পুতিতে হয়। খোসা ছাড়া 
নারিকেল এবং স্ুপারীর অণঠি পু'তিয়! চার! হইতে দেখিয়াছ কি? 

সুশীল-_নাঁ, তাত দেখি নাই। 
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দাদ|--স্থৃতবাং বীজ হইতে চারার উৎপন্তি ছাড়াও বীজেব আব 
কতকগুলি চিহ্ব আছে যাহ। দ্বাব| আমরা বীজ ও ফলেব তারতম্য করিতে 
পারি। প্রথমত একটি ছোল। বীজ পরীক্ষা করিয়। 
দেখ। ন[9,-এই জলে ভিজান মোটা তা 
ছোলাটিকে ছুই অন্থলীর মধো বাখিয়া চাপ দা্। 
ভিজান ছোল। এখন কি দেখিতে পাইতেছ ? 

স্থণীল__চাপ দেওয়াতে সচল মুখের একট্র নীচে একটি ছিদ্র দিয়! 
জল বাহির হইতেছে । 

দাদা_-তাহা হইলে এ ছিদ্রটি তুমি দেখিতে পাইয়াছ। আচ্ছা, 
এখন আলপিনের সাহায্যে আস্তে আস্তে খোসাটি ছাড়াইয়া ফেল, দেখিও 
যেন ভিতরের কোন কিছু নষ্ট না তয়। এখন বল দেখি কি দেখিতেছ ? 

সুশীল-_ছুইটি ছোলার ডালের মাঝখানে একটি সাদ সরু ছুই দিকে 
সচল, পোকার মত কি রহিয়াছে, তাতে পার 
আবার ডাল ছুটি কব্জার মত ভাট্কান 1)---/---. পত্রাস্কুর 
আছে । [.----৭*  ভ্রণমুল 

দাদা-এইটিই বীজ-মধকাব ভ্রণ ভ্াঁলার এগাদর 
বা শিশু চারা । ইহাই ক্রমে ক্রমে বড় হইয়া ছোলার গাছে পরিণত হয়। 

সুশ্ীল- ইহাতে গাছের ডগ! কিংব। শিকড়ের ত কোন চিহব ও দেখিতে 
পাইতেছি না। 

দাদা_দেখিতেছ না সভা, কিন্তু পল্লব এবং শিকড়ের এখান হইতেই 
আরম্ভ। এই যে ছুটি ডাল দেখিতেছ ইহারাই বীজদল। ছোলার চারা 
বড় হইয়া বীজ হইতে বাহির হইয়া পড়িলেও ইহারা মাটির তলা বীজের 
মধ্যে রহিয়। যায়। তেতুল চারায় ইহারা কাণ্ড অর্থাৎ চারার নাল বৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে মাটির উপরে বাহির হইয়া আসে। 

নশীল-_তাহা। হইলে আমরা যত রকম ডাল খাই, তাহারা সকলেই 


বীজদল ? 
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দাদা.-ভ) তাহাই বটে। খোসা ছাড়াইয়া ডালের যে অংশ আমরা 
খাইয়। থাকি তাহারা বীজদল ছাড়া আর কিছুই নহে । 

স্বশীল-_চারা বড় হালে ইহাঁদিগকে দেখিতে পাই না কেন? 

দাঁদাঁ_-কচি চার যখন নিজের খাদ্য সংগ্রহ কিংবা হজম করিতে অসমর্থ, 
তখন এই বীজদলই খাদ্য দিয়া তাহাদিগকে 
বাচাইয়া রাখে । যখন খাদ্য সংগ্রহে সক্ষম 
হয় তখন ইহাদের আর কোন আবশ্যকতা 
থাকে না; সুতরাং ঝরিয়া পড়িয়া যায়। 

| স্ুশীল-_তাতা হইলে ত চারা গাছের 

পক্ষে ইহারা খুব দরকারী । ছোট বড় সকল 
রকম গাছেই কি এইরূপ ছুইটিমাত্র বীজদল 
থাকে? 

দাঁদাঁ__তআবশ্ট অনেক চারাতেই দুইটি- 
মাত্র বীজদল, কিন্ত এক বীজদল-বিশিষ্ট চারা 
গাছেরও অভাব নাই, আবার বলুদল-বিশিষ্ট 
চারা গাও আছে । বীজদলের সংখ্যার 
হাস বুদ্ধি অন্রসারে পণ্ডিতগণ এই অসংখ্য 
গাছপালার শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন । 

স্বশীল_ সে আবার কি রকম? 

দাদ যেমন একবীজদলী, দ্বিবীজ- 
দলী, বুবীজদলী;_-সে অনেক কথা। এখন 
যাহা বলিতেছিলাম তাহাই শুন। এইযে 
ছোলার শিশু চাঁরাটি দেখিতেছ, তাহার যে 
দিকের সুক্ষ অগ্রভাগ পূর্ববোন্ত গর্তের | 
ভিতর দিয়া বাহির হওয়ার পথ খু'জিতেছে ছোলাগাছ 
এবং অন্ত এই .ছোলাটিতে একটু বাহির হইয়াও পড়িয়াছে, তাহাকে 





৮ গাছপালার গা 


জণমূল কহে । ইহাই পরিণামে এই ছোলা গাছের শিকড়ে পরিণত 
হইবে | 

সুশীল-_তাহ! হইলে দেখিতেছি বীজ হইতে মুলই আগে বাহির হয়। 

দাদা_হা, তাই বটে। তার একটা কারণও আছে। গাছ শিকড় 
দ্বারা প্রধানতঃ খাদ্য সংগ্রহ করে। তাই ভবিষ্কাতে গাছের খাঁগ্য সংগ্রহের 
জন্য মূলই সব্বাগ্রে মাটির সঙ্গে পরিচয় করিয়া লয়। 

স্শীল__ এখন পাতা কোথা হইতে হয় তাহ। বুঝাইয়। দেন। 

দাদা_ভ্রণমূলের ঠিক বিপরীত দিকে বীজদলের মধ্যে যে সরু সুচল 
অংশ রহিয়াছে ইহাকে ভ্রণাঙ্কুর কহে। ইহাই বৃদ্ধি হইয়! ক্রমে ক্রমে পত্র 
ও পূল্পবের স্থষ্টি করে। জণমূল মাটির মধ্ো প্রবেশ করিয়া আপনার স্থান 
করিয়া নিলে পর, জণাঙ্কুর বীজের আবরণ ভেদ করিয়। বাহির হইয়া আসে। 
তারপর ক্রমে ক্রমে বদ্ধিত হইয়া পত্র ও পল্পবের স্ষ্টি করে। এখন ছোলার 
খোসাটি পরীক্ষা করিয়া দেখ । 

স্থণীল-_ইহার বাহিরের রং কটা এবং ভিতরের দ্রিকের রং কিঞ্চিৎ 
সাদ । 

দাদাঁ_শুধু তাহাই নহে, বীজের ত্বকে কখনও কখনও ছুইটি পরত 

০০০ দেখিতে পাওয়! যায়, আবার কখনও 
বা ছুইটি জড়াইয়া৷ একটি হইয়া যায়, 
ইহাকে বীজত্বক বলে। এখন বল 
দেখি বীজে আমরা কি কি জিনিষ 
পাইয়৷ থাকি? 

স্থশীল-__বীজদল, মূলান্কুর, 
টযারিতি জ্রণাঙ্কুর ও বীজত্বক। 

দ্বিখণ্ডিত কচি আম দাদা--এখন একটি কচি আম 

ছুরি দিয়া লম্বালম্বি ভাবে দ্বিখণ্ড কর। কি দেখিতে পাইতেছ ? 

সুশীল__আমের ভিতরে সাঁদ। কচি বীজ দেখিতে পাইতেছি 
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দাদ|--এই কচি বীজটি পরীক্ষা সন । ইচাতেও তইটি পীজদল এপ 









বৃক্ষভ্রণেব মূলাঙ্কর € পাঙ্াণ ০ টা ৬ কর 
দেখিতে পাইবে। যদিও প্র | 

পে 5 7 বাহা ত্বক 
নিতান্ত কোমল, তথাপি নী 
দুইটি নীজব্রক উপরি উপবি 8 আভ্যন্তরিক ত্বক্‌ 


ইভাদিগকে বেষ্টন। কবিয। 
আছে । 

স্শীল-_ হাঁ, ঠিক-ঠিক 
দেখিতে পাইতেছি । ইহার চর 
কোন্‌ জায়গা হইতে আঠির কঠিন আব্থণ তৈয়ার হয় তাহা বুক্চিতে 
পারিতেছি না। 

দাদাঁ_এখন তাহাই বুঝাইয়া দিণ। আমের ভিতব হইতে বীজ 
সবাহয়। নিলে ফলের যাহা বাকি রহিল তাহার 
দিকে মনোযোগ দাও। আমের যে অংশ 
তোমর। খাও তাহার বাতির দিকে বর্তমানে সবুজ 
রঙ্গের হক বহিয়াছে এবং ভিতরের দিকে মঙ্গন 
আপেক্ষাকৃত কঠিন সাদা আনরণ আছে । কচি 
আমের অক অর্থাৎ খোস। ছাড়াইয়। ভিতরের 
গানরণ শুদ্ধ সকল অংশই তোমর। খাইয। থাক। 
ভিতরেন আনরণ তেমন কঠিন না হওয়াতে 
খাওয়ার পক্ষে কোন অস্রবিধ। হয় না। কিন্ত 
আম বড হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইভ হইতেই ভিতরে কঠিন আাঠির স্ষ্টি হইতে 
থাকে। ইহাতে স্পষ্টঈ বুব। গেল যে আমের ভিতবকার এই কঠিন আবরণ, 
নীজেব বাঁতিরের অর্থাৎ ফলেব আভ্যন্রিক স্তর হইতে গঠিত হইয়াছে । 

স্ুশীল_-যে সকল নীজে কঠিন আবরণ হাছে তাহ কি সকলই 
এইবূপে গঠিত হয়? * 

২ 
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দ|দা_গাম ও কুলের পেলা এইরূপেই গঠিত হইয়া থাকে বটে, কিছু 
তেতুল কি্ব। গিল। বীজের কঠিন মাবরণ বীজব্রক হইতে প্রস্তত হয় । 
স্বশীল-_তাহ ভষ্টলে কৌন সময় এই কঠিন আবরণ বীজত্বক হইতে, এবং 


-- (শী বণ 








স১৯২--- বাহস্তর 
.-. মধ্যস্তর 
দি) আভ্যন্তরিক স্তর বা 
কঠিন আঠি 


. ্ 4 
দুপা প্হ বশ 





১। কুলের ঘিখপ্ডিত বীজ 
১ । কুলের বীজ যইতে বদ্ধিত ছুইটি চারা 


কখন বা ফলেব আভ্যান্তরিক স্তর হইতে 
প্রস্তুত হইল তাহা বুঝিবার প্‌ কি? 


বলিয়। 


দাদা--তাহার উপায় 
দিতেছি, শুন। বীজের বাহিরে ফলের 
মধ্যে আমরা তিনটি স্তর দেখিতে পাই 
যথা বাহ, মধ্য ও আভাম্তরিক স্তর । 
এই তিনটি স্তরের ভিতরে বীজের স্থান। 

শ্ুশীল--ফলের ভিতরকার এই 
ভিনটি স্তর কোথা হাতে জন্মে? 


দাদাঁ_ফুলের ভিতবে পাপড়ির 
নধ্যে বীজাধার থাকে। শুধু সেই 
বীজাধার, অথনা বীজাধার এনং তৎ- 
পার্শববন্তী ফুলের অংশ ফলের এই তিনটি 
স্তর গঠনকাধ্যে সাহায্য করে। এ বিষয় 
তোমাকে অন্যদিন আরও ভালরূপে 
বুঝাইয়া দ্িন। এখন বীজের কঠিন 
আনরণের কথা আরও ছুই একটি উদ্রা- 
হরণ দ্বারা বুঝাইয়া দিতেছি । আমের 
তিনটি স্তরের কথা বোধ হয় বুঝিয়াছ। 


সুশীল-_হা, বুঝিয়াছি। 


দাদা--যে কুলের চারা ও বীজ তুমি সংগ্রহ করিয়া নিয়! আসিয়া, 
এখন সেই কুলের কথা একবার ভাবিয়া দেখ দেখি। 


গাছপালার গন্ধ ১১ 


এবশীল-_ প্রথমত; কুলের বাহাস্তর বাঁ খোস।, তারপব মধ্যস্তর যাহ 
আমরা খাইয়া থাকি, তারপরেই ত আমের চেয়েও কঠিন আঠি। এরপর , 
ইহার ভিতরে হয়ত বীজ থাকে । আমি তাহ] দেখি নাই । 

দাদা__এই যে আঠি ও আতঠিশুদ্ধ কুলের চারা নিয়া আসিয়াছ, 
তাহারই মধো যে আঠিগুলি চারা বাহির হওয়ার জন্য ফাটিয়াছে তাহার 
একটি নিয়া পরীক্ষা কর, তাহ! হইলেই বীজের সন্ধান পাইবে। 

সুশীল--ইহার দুইটি গন্ত মধ্যে হুইটি কটারঙ্গের বীজ দেখিতেছি। 

দাদা_-এই বীজ, আমের 
বীজ হইতে আকাবে ছোট 
হইলেও পরীক্ষা করিলে আম ও 
ছোলার বীজের মত সকল 
অংশহ বন্তমান আছে দেখিতে 
পাইবে । এখন বল দেখি কুলের 
কঠিন আবরণ কোথা হইতে 
আমিল ? 

সুশীল--ইহা কুলফলের 
আভ্যন্তরিক স্তর হইতেই উৎপন্ন 
হইয়াছে। 

দাদা--তাঁর পর এই 
তেতুল কলটি পরীক্ষা কর। (১) (তেতুল কল (২) দ্বিগ[ত তেতুণ 

স্থশীল-_প্রথমতঃ বাহ্াস্তর বা খোসা, তারপর মধ্যস্তর বা কোমল 
অংশ, যাহা আমরা খাইয়। থাকি; তারপর পাতলা ত্বক, বোধ হয় উহা 
আভ্যন্তরিক স্তর । 

দখদা_-ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই, ইহাই আভাস্তরিক স্তর। ইহা 
দ্ররি দিয়া একটু কাটিয়৷ দিলেই ভিতরের বীজ দেখিতে পাইবে । এখন বল 
দেখি তেতুল বীজের*্কঠিন আবরণ কোথা হইতে উৎপন্ন হইল %? 
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শুশীল--ইহ1 বীজঙগক হইতেই উৎপন্ন হইযাছে । 
দাদ--এখন এহ যে ভেভুলধীজে কঠিন আপবণ, চাঁবা বাহিব 

হইবাব জন্য বিড় ফাটিযা গিষাঞ্ে তাহ। নিযা পবাক্ষ। 
(১) কবিলে এবিষষে তোমাব আব কোন সন্দেহ 
থকিবে না। 

স্রশীল-_যে ফলেব ভিতবে একপ বঠিন ।আপবণ 
নই ওহাব স্তব কিকপে নিণয করিব 7 

দাণা-সে ত আবও সোজী। শা এহ পাপা 

৪৮১৫ পেঁপে ফলটি বাটিযা পবীক্ষ। কৰ। 

এাথ। মণ বাষ্ণ স্বশীল-_ প্রথমত বাহ্াস্তপ বা খোসা, দি ঠীযতঃ 
ইভ *1০ অধ্যঙ্ব পা .বামল অশ, যাহা আমবা খাইযা থাকি | 
৩তীযত; আত্যগ্তবিবধ শ্তব 
বা কোমল পাত্ল। পখদা,_- 
যাহাব সঙ্গে সঙ্গে বাঁজগুলি 
ফেলিয়া দেওয়া! হয । 

দাদা_-ফল ও বীজ নিযা 
যত আলে।চনা কবিবে, এ বিষয 
ততই বুঝিতে পাবিবে ফলেৰ 
এই তিনটি স্তব বিভিন্ন ফলে 
বিভিন্ন আকাবে দখিতে পাওযা 
যায ₹ কখনও বা পাতলা 
ত্বকেব সদৃশ, কখনও ব1 ননীব মত কোমল, কখনও বাঁ পাথবেৰ মত কঠিন, 
আবাব কখনও বা আশাল। 

স্বশীল--আশাল আবাঁব কোথায হয ? 

দাদা_-কেন তাল, নাবিকেল, স্বুপাবী প্রভৃতি ফলে যে গ্রভৃত 
আশ জন্মে তাহা কি দেখ নাই ? 
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গাছপালার গজ ১ 


ঠে 


সুশীল-_হা, অনেক দেখিয়াছি। 

দাদা তাহা 
হইলেই বুঝিতে পার 
যে, আমাদের আশে 
পাশে যে সকল 
গাছপালা! আছে 
তাহত৩ আনক 
কিছু লক্ষ্য করিবাব 
ও শিখিবার আছে। 
এখন যে সকল চার! 
তুমি সংগ্রহ করিয়া 
আনিয়াছ, তাহ 
দ্রা খীজ-মধ্য স্থিত 
বক্ষভ্রণের বৃদ্ধি ও 
তাহার বিভিন্ন অংশের 
পরিবন্তুনের বিষয় 
আলোচনা করিব । 
প্রত্যেক রৃক্ষভ্রণে 
আমর! তিনটি জিনিষ 
দেখিতে পাই । বল 
দেখি তাহা কি কি? 





সুশীল-_ ইহার 
একদিকে ভ্রণমূল, 
অন্যদিকে ভ্রণাঙ্কুর স্রপাবার চাব। 


এবং তাহাদের মধ্যভাগের বীজদল কবজার মত সংলগ্ন মাছে। 
দাদা__হা, ঠিক বলিয়াছ। রৃক্ষভ্রণ কিরূপে চারাগাছে পরিণত হয়, 


১৪ গাছপালার গল্প 


এখন তাহাই বলিতেছি শুন। গাছের বীজ মাটি হইতে ভিতূব জল 
শোষণ করিয়া নেয় এবং ভ্রণমূল পুর্বেবাক্ত ছিদ্রপথে বাহির হইয়া আসে । 
ইহা! ছোলাবীজে দেখিয়াছ এখনও পুনরায় দেখিতে পার। কিছুদিন মধ্যেই 
বৃক্ভ্রণ আয়তনে বেশ বাড়িয়া যায়, স্থতরাং বী£জর আবরণ কঠিনই হউক, 
কিন্বা কোমলই হউক ফাটিয়া যায়। ভ্রণাঙ্কর তখন বাহির হইয়। শাদে এবং 
ক্রমে ক্রমে বদ্ধিত হইয়া! পল্পব ও কাণ্ডের স্থষ্টি কবে। জ্ণমূল তাহার সঙ্গে 
সঙ্গে বদ্ধিত হইয়া প্রধান বৃক্ষমূলে পরিণত হয় এবং তাহার উপর উপমূল ও 
ক্রমে ক্রমে দেখা দেয়। এইরূপে 
বীজ হইতে কালক্রমে চারাগাছ, 
এবং চারাগাছ হইতে লতাগুল্ম 
ও বড় বড় বুক্ষের উৎপত্তি হয়। 
স্ুশীলল_কোন কোন 
চারাতে বীজদল মাটির উপরে 
ভাঁসিয়া উঠে, আবার কতকগুলি 
চারার বীজদল মাটির মধ্যে 
বীজের ভিতরেই থাকিয়া যায়। 
ইহার কারণ কি? 
দাদা_-কোন কোন বৃক্ষ- 
জণে যেমন তেতুল, ধুন্দল,_ কুল, 
শিউলী প্রভতিতে বীজদলের 
নিম্নভাগের অর্থাৎ বীজদল ও 
বীজদলের মধ্যবস্তিস্থীনের বৃদ্ধি, 
প্রথমতঃ বীজান্কুরের বৃদ্ধির 
চেয়ে আনেক বেশী; সুতরাং 
কাণ্ড বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বীজদল মাটির উপর ভাসিয়া উঠে। আর কতকগুলি 
বুক্ষভ্রণে- বীজদলের উপরিভাগ অর্থাৎ জণাঙ্কুর ও বীজদলের মধ্যনত্তিস্থান 
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কুলের চারা 


গাছশালার গল্প ১৫ 


সমধিক নুদ্ধি হইয়া থাকে এব বীজদলের নিয়ভাগের কাগ্ডাংশ মোটেই বুদ্ধি 
হয় না, শ্তরাং বীজদল মাটির উপবে আসিবাব স্ববিধা পায় না। এখানেও 
এরূপ কয়েকটি চারা দেখিতে পাইবে । 
স্থশীল__এই পান, স্রপারী, আম, জাম 
ও ছোলার চারার বীজদল মাটির উপরে 
কখনও দেখি নাই । ইহাদের চারার 
বীজদল মাটির নীচেই থাকে। 
দাদা_-এরূপ চারার আরও আনেক 
আছে। খু'জিলেই দেখিতে পাইবে। 
স্ুশীল-__আচ্ছ! দাদা, এরা ত সকলেই 
দ্বিবীজদলী। একবীজদলী কিংবা বহু- 
বীজদলীর কথ! ত কিছু বলিলেন না। 
দাদা_তুমি যে সকল চার সংগ্রহ 
করিয়াছ, তাহার মধ্যে এ ধানের ও 
স্পাবীর চাবা ন্যতীত মার সকলেই 
দ্বিবীজদলা । ইহাদের ভিতরকার জণ 
শার্থাৎ শিশু চারা আকারে অত্যন্ত ছোট 
গাঁকে। তাহাতে অতি ক্ষুদ্র যে একটি 
বীজপত্র শাছে তাহা দেখাইতে হইলে 
অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্য ছাড়া আর অন্ত 
কোন উপায় নাই। এখন সাধারণ 
অতসী কাঁচ অথব। খালি চক্ষে যাহ। দেখা 
যায়, দেখিতে জানিলে তাহা হইতেই 
অনেক শিখিতে পারিবে। এরপর বড় 90 


হইলে যন্ত্র সাহায্যে এরূপ আরও কত কি শিখিবে, তাহার অন্ত নাই 
স্বশীল-__এককীজদলী কোন বড়গাছ কি নাই? 





১৬ গাছপ।ল।র গল্স 


দাদ|_- থাকিবে না কেন,মনেক আছে ২-যেমন পাশ, ঠাল, 
নারিকেল ৪ খেজ্বব প্রভৃতি । ভাবপর ম্রপাবা গাছ ত নেচাৎ ছোট নচে। 
হারা সকলেহ একবাঁজদলী পষ্যায়ভৃক্ত | 

স্থশীল-দাঁদা, ধান গাছেব শিকড়গ্ুলি সেমন যেন শত সমতার মত, 
আর অন্য চারাঞলির শিকড কেমন মোটা ও ডালপালায় ঘেরা । 

দাদ], ঠিক বলিয়া । একনীজদলা ৪ দ্বিবীজদলীব রঃ গঠনে 
পার্থকা আছে। দ্বিবীজদলাব নীজমুল বদ্িত হয়া একটি প্রধান মুলেব 
স্্টি কবে এনং তাহাব উপরে উপমূলেক 
আখির্ভাণ হয়; কিন্ত একবীজদলীর বীজমূল 
বদ্ধিত ন। হইয়া তাহার উপরেই অনেকগুলি 
স্রত্জাকাবেব মল শ্ষ্টি হয়, তাহাতেই 
ধানগাছের মল অন্যান্য চারার মূল হইতে 
সম্পর্ণ ভিন্ন আকারের। অধিকাংশ ঘাস, 
যেমন দৃববা, বেনা প্রভতি একবীজদলী 
পম্যায়ভুক্ত । ইহাঁদের যে কোন একটি 
ঘাস আমল তুলিয় আনিলে এইরূপ 
সরু স্্তার মত শিকড দেখিতে 
পাইনে। 

স্বণীল__ব বীজদল মাছে এমন কোন 
গাছ কি আমাদেব দেশে নাই ? 
দাদা__পাহাড-তাঞ্চলে সরল গাছ নামে 

একপ্রকার গাছ আাছে ভাহাদেব নীজে 
ববীজদল মআছে। আমাদের দেশে 
সৌখীন লোকের বাড়ীতে অথবা বাগানে 
এই জাতীয় গাছ দেখিতে পাওয়া যায়, 
কিন্তু পাহাড়ী জায়গ! ব্যতীত ইহাদের ফল হয় না। 





গাছপালার গল্প ১৭ 
স্রশীল দাদা, কেবল পীজ হইতেই কি গাছ হষ, অন্ত কোন উপায়ে 


কি গাছ জন্মিতে পাবে না? 
দাদা__জন্মিবে না কেন,__- মনেক জন্মে। এমন কতকগুলি নিয় শ্রেণীব 


উদ্ভিদ আছে যাহাদেব ফুল কিংনা বীজ কিছুই হয় না। এসব ক্ষেত্রে 





"কা শাব 


প্রায়ই আদৎ গাছটি খণ্ড খণ্ড হইয়া নন্তগাছেব শষ্টি করে। ইহা দেখিতে 
হইলে অণুবীক্ষণ যান্ত্রেব সাহায্য ব্যতিবেকে দেখিবার অন্য কোন উপায় 
নাই । আচ্ছা, তৃমি এই ত বন্ধ ঢেকীশাক দেখিতেছ, কিন্তু কখনও এদের 
ফুল দেখিয়াছ কি? 
সুশীল-_না, তা”ত দেখি নাই । 
৬ 


৮ গাছপালার গল্প 


দাদা--এদের জন্ম-বিবরণ বড় রহস্যময়, তাহা! আরও কিছুদিন পরে 
শিখাইব। গাছের ডাল! কাটিয়া কিংবা কলম করিয়া যে চারাগাছ তৈরী 
কর! হয়, তা'ত তুমি অনেক দেখিয়া | 

স্বশীল-_হাঁ, তা দেখিয়াছি বৈ কি, আমাদের লিচু গাছটাই ত 
কলমের চারা । 

দাদা_এই ঢেকীশাকের গোড়ার দিকে কাণ্ড হইতে অনেক সময় ছোট 
ছোট কুঁড়ি গজাইয়া থাকে। এই কুঁড়িগুলিই আবার কোন ম'তে পৃথক 
হইলে নৃতন গাছে পরিণত হইতে দেখা যায়। 

তাহা হইলেও মনে রাখিও যে, গাছের জন্ম প্রধানতঃ বীজ হইতেই 
হইয়া থাকে। আজ এই পরান্তই থাক। এরপর গাছপালার বিষয়ে আবও 
অনেক কথা শিখাইব। 





একদিন সকালবেলা স্ুশীলেব দাদা স্ুশীলকে কিছু ডালপালা ও 
কয়েকটি সমূল চাবা সংগ্রহ কবিয়। আনিবাব জন্য বলিলেন। সুশীল 
তাহাৰ উদ্দেশ্য কি জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন,-“আজ তোমাকে 
গাছেব খাগ্ঠ-সংগ্রহেব বিষয় কিছু বলিব। তুমি এখন কিছু ডালপালা 
সংগ্রহ কবিয়া তাহাব কতকগুলি সেদিনেৰ মত একটি জলপূর্ণ বাটিতে 
সাজাইয়া বাখ, আব বাকিগুলি একখণ্ড সংবাঁদপাত্রেব উপর আমাৰ বসিবার 
ঘরে বাখিয়া দাও ।” 

স্থশীল তাহাব দাদাব উপদেশ মত কতকগুলি চাব। ও ডালপাল! 
সংগ্রহ করিয়া যথাস্থানে বাখিযা দিল। ছুপুব বেলা খাওয়৷ দাওয়ার পর, 
কিছুক্ষণ বিশ্রাম কবিয়! সে দাদাব ঘবে আসিয়া হাজির হইল। 

দাদা তাহাকে জিজ্ঞাসা কবিলেন,_-“এ বাটির মধ্যে জলে যে সকল 
ডালপাল। ও চার। রহিয়াছে, তাহার সহিত এ খবরের কাগজের উপর 
সাজান ডালপাল! ও চাবার কিছু তাফাং দেখিতেছ কি?” 

স্বশীল-_বাটির মধ্যে জঙ্লে যেগুলি রাখিয়াছি তাহারা এখনও বেশ 
তাজ আছে, কিন্তু খববেব কাগজের উপর যে ডালপাল৷ ও চারা গুলি 
সাজান আছে তাহার্দের পাতা একেবারে নেতাইয়া পড়িয়াছে। 
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দাদা--সপ্তাহ খানেক আগে যে পাতাবাহার গাছের ডালা, বোতল 
মধ্যে জল পুরিয়া নেকৃডা দিয়া বোতলের মুখে আট্কাইয়া রাখিয়াছিলে, 
এখন তাহার দিকে লক্ষ্য কর। 
দেখ দেখি কৌন পরিবর্তন 
হইয়াছে কি না? 

স্থশীল--জলেব | নীচে 
ডালার কাটাদিক হঈমূত সরু 
সরু শিকড় বাহির হইয়াছে, 
আর উপবদিকে ছুই একটি নূতন 
পাতার কুড়িও গজাইয়াছে । 

দাদা -এ সব দেখিয়া 
শুনিয়া কি বুঝিতে পারিলে ? 

সুশীল জল পাইলে গাছ 
বাচিয়া থাকিতে পারে এবং 
জলের অভাবে গাছ শুকাইয়। 
মরিয়া যায়। 

দাদা, তাই বটে। 
গাছের জীবনধারণের জন্য জল 
একটি প্রধান আবশ্যকীয় 
জিনিব। 

সুশীল__জল না পাইলেও ত অনেক গাছ বাচিয়। থাকিতে দেখা 
যায়! 

দাদী_-কোথায় দেখিয়াছ, বলিতে পার? 

স্থলীল-_রাস্তার ধারে শুকনা মাটিতে কত বড় বড় আম, জাম, 
কাঠাল ও বটগাছ হইয়া রহিয়াছে। কৈ তাহারা ত গ্রীষ্মকালে ছুপুর 
বেলার রৌদ্রেও মরিয়। যায় না? 





গাছপালার গল্প ২১ 


দাদা_নদী, পুকুব কিংবা ধধ এই বাটিতে, যেমন প্রচুব জল 
দেখিতেছ, অবশ্ঠ বাস্তাব ধাবেব মাটিতে তেমন জল নাই ; কিন্ত তাই বলিয়া 
সেই মাটিতে একেবাবে জল নাই, একথা বল! চলে না। এই সকল। 
গাছেব জীবনধাবাণোপযোগী £সখানে যথেষ্ট জল বহিষাছে । এই যে আমা- 
দেব আঙ্গিনা মাটি এত খবখবে ও শুকৃনা দেখিতেছ, তাহাতে ও একটুখানি 
গন্ত কধিলে ভিতবেব মাটি ভিঙ্গা বোধ হয। এ কি তুমি কখনও দেখ নাই ? 

শ্রশীল_ দেখি নাই কেন, আাযনকপাৰ দেখিয়াছি । আমি নিজেই 
একপ গন্ড কত কখিযাছি, ওাহু]ুব অন্ত শাই। ভিঙবেব মাটি একটু ভিজা- 
ভিজা ও ঠাণ্ড। বোধ তয সত্য বিপ্ক এই জল এত বড গাছে পক্ষে 
আব কতটুকু? 

দাদা-_মাটিব এঠ .য সামান্ জল, হহাই এসকল গাছেব জীবন- 
ধ।বণেব পক্ষে যথেগ্ঠ। তাবপব এই জল যাহা তুমি তি সামান্ত মনে 
কবিতেছ, তাহা নিতান্ত সামান্য নচে। ইহা হইতেই এই সকল গাছ 
প্রত্যহ জীবনধাবণোপযোগী শত শত মণ জল স গ্রহ কবিয়। থাকে। 

স্বশীল--এত জল ইহাবা কোথা হইতে-_কেমন কবিয়া সংগ্রহ 
কবে? 

দাদা_ইহাবা তাহাদের মুলদ্বাবাই এই জল সংগ্রহ কবিয়া থাকে। 
গাছ যেমন বড হইতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদেব জলেব আবশ্যকতাও 
বাড়িতে থাকে । বীজে যে আদি বীজমূল দেখিয়া, তাহা গাছেৰ 
অস্কুবেব সঙ্গে সঙ্গেই বদ্ধিত হইয়। যুত্তিকাব ভিতবে বুদূৰ পধ্যস্ত বিস্তৃত 
হইয়া গাছেব জন্য জল সংগ্রহ করিয়া থাকে । এরূপ সাঁধাবণ মাটির 
অবস্থা ও তাহাতে জল কিবপ ভাবে থাকে, তাহাব বিষয় তোমাকে 
প্রথমতঃ বুঝাইয়া দিতেছি । 

স্বশীল-__মাটিব সঙ্গে জল মিশিয়া কাদা হইয়া যায এই ত জানি। 
মাটিতে জলও আছে অথচ কাদা হয় না__এ আবার কেমন কবিয়! হয়? 

দাদা__তাহাই এখন বুঝাইয়া দিব। কাদা মাটিতে জলের পরিমাণ 
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এত বেশী যে তাহাতে অনেক গাছই বাঁচিয়া থাকিতে পারে না । তবে 
কোন গাছই যে কাদ! মাটিতে হয় না একথা বলা চলে না । ধানগাছ কাদ' 
মাটিতেই ভাল জন্মে ।' 
স্ুশীল__জলেও ত অনেক গাছ হয়। যেমন পানা, ক্ষুদে পানা, কচুরী 
পানা, হিঞ্চে শাক, কম্লীশাক প্রভৃতি কত গাছই ত হইয়া থাকে । 
দাদা__হা, ঠিক বলিয়াছ। এ সকল গাছ জলেই ভাল টা তাই 

বলিয়া আম, কাঠাল, স্ুপারী, নারিকেল ও অন্যান্ত কত শত শত 'গাছ যে 
রহিয়াছে, তাহারা কি কখনও জলা জায়গায় কন্মিতে দেখিয়াছ ? 

স্বশীল-_-তা”ত কখনও দেখি নাই । 

দাদা-তবেই বুঝিতে পার যে ইহারা অতিরিক্ত জলের প্লাবন সঙ্থা 
করিতে পাবে না, অথচ একেবারে জল না হইলেও চলে না। কয়েক ঘণ্টা 
জলেব অভাবে ইহাদের ডালপালা! ও চারার অবস্থা যে কি হয় তাহ ত 
সামনেই দেখিতেছ । 

স্বশীল-__তাহা হইলে বুঝা গেল যে, জল কম বেশী সকল গাছেরই চাই, 
তা না হইলে তাহারা বাঁচিতে পারে না। যাহাকে আমরা সাধারণতঃ 
শুকনা মাটি বলিয়া ধরিয়া থাকি, তাহাতে জল কিরূপ ভাবে থাকে এখন 
তাহাই বুঝাইয়া৷ দেন। 

দাঁদা__এই যে মাটি দেখিতেছ, তাহা অসংখ্য অতীব ক্ষুদ্র ক্ষুত্র কণার 
সমষ্টি মাত্র। এই কণাসমৃহ:কখনও বা আল্গ! ভাবে কখনও বা খুব ঘন 
সন্নিবিষ্ট হইয়া অবস্থান করে। ইহাদের অবস্থান অনুসারে আল্গা মাটি ও 
কঠিন মাটির সৃষ্টি হয়। সেই জন্যই বেলে মাটি, ছু-অাশ মাটি ও আঠাল 
মাটি প্রভৃতি বিভিন্ন নাম__বিভিন্ন অবস্থার মাটির জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। 
এই প্রত্যেক কণার চতুদ্দিকে খুব পাত্ল! এক পরত জল বঝেষ্টন করিয়া থাকে। 
ইহাকে আদ্রতামূলক জল কহে। 

সুীল--মাটির কণ। বেষ্টন করিয়া এরূপ জলের পরত থাকিতে কখনও 
দেখি নাই । 
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দাদা-_-এরূপ জলের পবত তোমার খালি চোখে--কোনরূপ পরীক্ষা 
না করিয়া--কখনও দেখিতে পাইবে না। কিন্তু যেখানে বিন্দুমাত্রও জলের. 
সম্ভাবনা! নাই এমন মরুভূমির মাটিব কণাতেও উহা বিছ্মান থাকে । 
খুব অসম্ভব রকম উত্তাপ না দিলে মৃত্তিকা-কণা হইতে এই জল পৃথক 
কর! যায় না। মুড়ি ভাজিবার সময় যখন শুকৃন। বালি প্রথমতঃ হাড়িতে 
দেওয়। হয়। তখন এ বালি হইতে যে ধোয়া উঠে তাহা বোধ হয় 
দেখিয়াছ ? 

স্বশীল-_হ1, দেখিয়াছি, ?ত*কি ! 

দাদা__-এই মুত্তিকাঁকণাবেষ্টিত জলের পরতই বাষ্প হইয়া ধোয়ার 
আকারে দেখা দেয়। এ ছাড়া আবার এই কণাগুলির ফাকও জলঞ্ঞবং 
বাতাসে পরিপূর্ণ থাকে । ইহাতে জলের পরিমাণ কম থাকিলে বাতাসের 
পরিমাণ বেশী হয়, আবার জল বেশী থাকিলে বাতাসের পরিমাণ কমিয়। 
যায়। 

ন্শীল--তাহা হইলে এই যে এত গাছপাল। রহিয়াছে তাহারা কি 
শুধু জল খাইয়াই জীবিত থাকে ? 

দাদা-_কেবল মাত্র জল খাইয়াই যে ইহারা জীবিত থাকে তাহ। 
নহে। জলের সহিত পুষ্টিকর শন্যান্ত খাচ্াদ্রব্যও মাটি হইতে সংগ্রহ 
করিয়া থাকে । 

সুশীল-_ অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্য আবার কি! 

দাদা-আমরা যেমন শরীর রক্ষার জন্য ভাত, ডাল, তৈল, ন্তুন্‌, 
মাছ, মাংস ও ছুধ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের খাগ্ভ খাইয়া থাকি, উদ্ভিদও 
তাহাদের দেহরক্ষার জন্য সেইরূপ বিভিন্ন জাতীয় কঠিন ও তরল, চেতন 
ও অচেতন পদার্থ এবং নানাপ্রকার বাষ্প মৃত্তিকা ও বায়ু হইতে সংগ্রহ 
করিয়া জীবনধারণ' করে। 

স্থলীল- চেতন পদার্থের কথা যে বলিতেছেন, ইহারা কি জীবস্ত 
কোন কিছু ধরিয়া খাইতে পারে ? 
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দাদা, তাহাই বটে। কতকগুলি গাছ আছে তাহাবা প্রাণী বধ 
কবিয়া তীহাদেব দেহ হইতে আপনাদেব আবশ্টকীয খাদ্য সংগ্রহ কবিষা 
থাকে । প্রাণীব মধো সাধাবণতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গক বিশেষভাবে 
তাহাদেব হাতে মৃত্যমুখে পতিত হয। ইহাব পবৰ এবিষষ তোমাকে 
বিস্তৃতভাবে বুঝাইয়া দিব। 
আপাততঃ উদ্িদেব ; সাধাবণ 
খাছ সংগ্রহেব বিবষ তোমাকে 
ন্চইযা দিতেছি | 
স্রশীল-_মামবাত আমাদেব 
সকল প্রকাব খাদ)ই মুখ দিয। 
খাউয] থাকি, কিন্তু ইচ্ঠাদেৰ মুখ 
কোথায যে, ইাবা এত মব 
খাদ্য খাইতে পাবে? মুল দিয়া 
জল শোষণ কবিতে পাবে এই 
তজানি। 
দাদা-আমাদেব ও উদ্চিদেক 
খাদা সংগ্রহেব প্রণালী সম্পূর্ণ 
পাচারে ভিন্ন বকমেব। আমাদেব মুখ 
181 মলাগেক আববণ আছে, তাই আমবা তবল কঠিন 
| সকল প্রকাবেব খাদ্যই অনায়াসে 
খাইতে পাবি। গাছেব ষুখ 
বড পান। বলিষ। কোন অঙ্গ নাই, স্থৃতবা, 
মূল ও পাতাব সাহায্যেই তাহাবা তাহাদেৰ খাদ্য শোষণ কবিয়া থাকে। 
যদি মুখ বলিতে চাও, তবে পাতা আব মূলই তাহাদেৰ মুখ । 
_সুশীল-_-এবপ মুখ ত মন্দ নয়। 
দাঁদা-_একটি বড় পানা জল হইতে উপব দিকে তুলিয়া ধব। প্রধান 
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মূলগুলিব উপব এই হে সক সক শিকড .দখিতেছ, এবপ শিকড কম 
বেশী সকল গাছেখ মলেহ দেখিতে পাইবে । মাটি হইতে ইহাবাই বেশীব 
ভাগ জল শোবণ কধিযা থাকে । 

সুশীল প্রত্যেক প্রধান মলেৰ আগাতেহ এ যে একটা কাল আববণ 
দেখিতে পাইতেছি, ইহাও কি জল শোষণ কবে? 

দাদাঁ__মূলেব অগ্রভাগ বক্ষা করিণাৰ জন্য এইবপ টুপির মত যে 
আববণ দেখিতে পাওষ| যায, ইহাদেব কাজ সম্পূর্ণ ভিন্ন বকমেব। 
গাছেব মূল ব্রমশৎ বাড়িয়া সাট্রিব ঠিতবে যখন প্রবেশ কবে, তখন 
কোমল ০ সর কিছু কঠিন, পন্মুব মাঘাতে নষ্ট তইযা 
ন] যায তী্ভাব জন্তাই এই আপবণেব চষ্ঠি হয। কেতকী না ক্রিযা 
গাছে মুলেব অগ্রভাগে ইঠ। পেশ বড হইয। থাকে। 

প্রশীল-_পাঠা কিংণা খুলে এমন .কান মুখ দেখিতেছি ন। যাহাব 
ভিতব দ্িযা খাদা প্রবেশ কবিতে পাবে। মল জল শোষণ কবে দেখি, 
তাই মনে হয মলে হযত জল প্রনেশেৰ কোন উপাষ আছে । পাতাষ 
যেআানাব কিকবপে কোন নিছ »কিতে পাবে ভাহ। 5 বঝিতে পাবিতেছি না। 

দা মলে যেমন জল প্রবেশের 
উপাষ মাছে । পাতাতে সেইবপ লাস্প 
যাতাযাতেব পথ আছে। সেই পথগ্লি 
এত ক্ষদ্র যে খালি চোখে দেখা দূবেব কথা, 
এমন বি অতসী কাচ দিয় দেখিলেও দেখ! 
যাইপণে না। অণুবীক্ষণ যন্বেব সাহায্যে 
এই পথগুলিব একখানা ছবি আকিয়া 
বাখ! হইযাছে তাহা দেখিলেই ইহাদের 
গঠন-প্রণালী বুঝিতে পারিবে । 

বাযুবৃপ সুনীল_ ছবিতে পাউরুটাৰ মতন 

কি যেন কতকগুলি সাজান বহিয়াছে । 

৪ 
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দাদা__-ইহাদের প্রাতোকের মধ্যেই এ যে একটি গর্ত দেখিতেছ 
ইহারা পাম্প যাতায়াতের পথ। প্রত্যেক পাতাঁৰ নীচের পিঠে এরকম 
শত শত গর্ত আছে তাহাদিগকে বায়ুকুপ কনে । 

স্ুশীল__ইহাদের ভিতব দিয়া কি জল প্রনেশ করিতে পারে ? 

দাদামূলের মত ঠিক জলই যে প্রবেশ করে তাহা | হে। জল 
বাম্পাকারে পরিণত হইলে ইহাদের ভিতর দিয়া যাতায়াত তে পারে। 
তারপর পাতার নীচের দিক জলের সঙ্গে সাধারণত: লাগান থাকে না, 
স্তরাং জল ঢকিবার স্থবিধা নাই । ব্ায্ুতজ জল নাম্পাকারে থাকে, 
তাহাই প্রবেশ করিতে পারে। 

স্বলীল--সাপ.লাপাত। € পদ্মপাতার নীচের দিক অনেক সময় জলের 
সাঙ্গে সংলগ্ন থাকে, ইহাদের ভিতবে ও কি জল প্রবেশ করিতে পারে না? 

দাঁদা--ইহাদের বায়কুপ উপরের দিকে । তারপব ঈহাদের পাতার 
উপরিভাগ এত তেলতেলে € চকৃচকে যে, যদি দৈবাৎ পত্রের উপরে 
কোনমতে জল উঠিয়া পড়ে তবে তত্ক্ষণাৎ পড়িয়া যায় এবং ভিতরে 
ঢুকিবার অবকাশ পায় ন।। 

সুশীল --মাটিতে গাছপালার যে সকল খাদা মানছে তাহারা সকলেই 
কি জলের মত তরল? 

দাদা ইহাদের সকল খাদাই জলের মত সমান তরল নে । কোন 
কোন খাদা আবার বেশ কগিন। 

সুশ্ীল-_তাহা হইলে ইচ্চাবা ইন্ভাদের কঠিন খাদ্য কি উপায়ে 
সংগ্রহ করে ? 

দাদা--মাটিতে ইহাদেব যে সকল কঠিন খাদ্য থাকে, তাহা মূলে 
ঢুকিবার পূর্বেব গলিয়া তরল হইয়া যায়। তরল না হইলে কোন খাদ্য 
মূলদ্বারা উদ্ভিদের দেহে প্রবেশ করিতে পারে না। 

স্ুশীল-_ উদ্ভিদের এ কঠিন খাগ্যগুলি কি উপায়ে জলের মত তরল 
আকার ধারণ করে? 
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দাদা_তাহাই বলিতেছি শুন। মাটির শ্দ্রতম কণাব চতুদ্দিকে ও 
ভাহাদেব ফাকে যে জল প্রবাহের কথ। পলিযাছি, কোন কোন কঠিন পদার্থ, 
তাহাদেব সস্পশে মাসিযা সহজেঠ তবল হহযা যায, স্ত্রা তাহাবা 
উদ্ভিদেব মূলে অনাযাসেই প্রাণশ করিতে পাবে। ভা ছাডা পাকি কঠিন 
পদার্থগুলি-__যাহা জলে গলে না, মুওকাব তিতবে বাম্প কিম্বা উদ্ভিদমল 
হাতে নিঃস্তত এসিডেব সাহাযো গলিযা তবল হইঈটঘা যায। 

সশীল_ তাহা হইলে উদ্চিদে মল একদিকে যেমন জল শোষণ কবে 
অন্যদিকে আবাব এসিড দ এশিপিশ্ীবিযা দেখ | একই সময়ে ইহা কিবপে 
হইতে পাবে? 

দাদা__ইহ। &সমোসিস নামক ঘন ও তবল পদার্থে সংমিশ্ণ- 
প্রবণ প্রাকৃতিক নিধামব পল ঘটিযা থাকে । মলে এই নিযমের কাষাকবাী 
শক্তি বঝিতে হহলে মলের ভিতব বাভিবেধ সমস্ত অধস্ত। এব এই 
নিযমেব বিষষ তোমাকে মআবও বিছ্ব জানি হহনবে। আবও কিছুদিন পথ 
মূলেৰ শঙ্ষণৎ অংশ কন্তণ-প্রণালী ও শণুবী্গণ যধ্্বব ব্যণহার যখন তোমার 
আযত্ত হইপে, তখন এ সকল ধিবয সহজেত  ভামাবে বুঝাইযা দিতে পাবিব। 
বন্তমাণে এইটুকু জানিষ। বাখ যে, ওসনোদিস নামক প্রাকতিক নিষম 
অন্রসাবে, উদ্ভিদে খাদ্যসমে৬ জল উদ্ভিদমূলে প্রবেশ কবে, সঙ্গে সঙ্গে 
সামান্ত পবিমাণ এসিড. মূল তহতে নি শত হইযা, গ'ছেব কতকগুলি কঠিন 
খাচ্াাব তবল কবিযা দেষ। 

স্রশীল-_তাহা হইলে যেজপেই হউক) কঠিন খাদ্য তরল হইয। জলের 
সহিত মিশিষ যাষ, এবং ওসমোসিসেব পলে ক্রমে ক্রমে উদ্ভিদ্মূলে প্রবেশ 
করিয। থাকে । 

দাদা__হাঁ, ঠিক তাই । এখন স্পষ্টই বুঝিতেছছ-_-জল যে শুধু উদ্ভিদের 
খাদ্য তাহা নহে, জলেব সাহায্য না পাইলে উদ্ভিদ অন্য কোন খাগ্যই গ্রহণ 
কবিতে পাবে না । এমন কি মাটির ভিতবে যে বাম্পীয খাদ থাকে তাহাও 
জলেব সঙ্গে মিশিয। পবে উদ্ভিদের মূলে প্রবেশ করে। 
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স্বশীল-_ গাছপালা, বাম্পও যদি মুল দিয়াই গ্রহণ কবে, তাহা হইলে 
পাতার নায়ুকুপেরই বা দরকাব কি? 

দাঁদা-দরকাঁর নিশ্চয়ই আছে। গাছপালা মাটি ছাড়া বাযু হহাতেও 
খাদ্য সংগ্রহ করে । পাতার বায়ুকপেব ভিতর দিয়! এ সকল খাদ্য বাম্পাকাবে 
প্রবেশ করিয়া থাকে । তা" ছাড়া গাছ, খাগ্য স:গ্রহের সঙ্গে ৰা যে প্রচুর 
জল মূল দ্বার অনবরত শোষণ করিতেছে, তাহ। বাহির কখিয়া দ্বাৰ পথ না 
থাকিলে কোন গাছই বাঁচিতে পারিত না। অতিরিত্ত জল এই বায়ুকুপের 
ভিতর দিয়া বাহির হইয়া যায়,তাই বক্ষা . দএহঞ্, হইলে পেট্রকের পোটেৰ 
মত উদ্ভিদের দেহ অতিরিক্ত জলে ফুলিয়া ফুলিয়। মস্তবড়-৮ষয়া পড়িত এবং 
উদ্চিনও অবিলম্বে মুত্যুমুখে পতিত হইত । 

সশ্রশীল-__গাছের পাতা হইতে এ জল বাহচিব হইয়া আসিতে কখনও 
দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়িতেছে না । 

দাদা__এই জল বাম্প-কণারূপে বাহির হইয়া আসে বলিয়া দেখা যায় 
না সত্য, কিন্ত জল যে বাহির হইয়া আমিতেছে তাহা সহজেই বুঝা যায়। 

স্বশীল- বুঝিবার উপায় কি? 

দাঁদা_-এ যে কাচের বাটিট। রহিয়াছে তাহা তোমাব শুকৃনা রুমাল 
খান। দিয়া বেশ উত্তমরূপে মুছিয়া ফেল,_দেখিও যেন বিন্ৃমাতরও জল 
নাথাকে। এখন এই যে কতকগুলি চারাগাছ বহিয়াঁছে ইহ] দ্বারা সেগুলিকে 
কিছুক্ষণ ঢাকিয়। রাখ । 

স্ুণীল-_এতে কি হইবে ? 

দাদা_কি হইবে তাহা এখনই দেখিতে পাইবে । চারাগাছ হইতে যে 
জলীয় বাম্প বাহির হইয়া আসিতেছে, তাহা কাচের বাটির ভিতরে অপেক্ষাকৃত 
ঠাণ্ডা গাত্রে লাগিয়। জমিয়া জলের আকারে পরিণত হইবে । তাহা হইলে 
গাছ হইতে জল যে বাহির হইয়া আসিতেছে, তাহা বুঝিবাব পক্ষে তোমার 
আর কোন অস্ুবিধ! হইবে না। 

সুশীল-_বায়ুকূপ কি শুধু পাতাতেই থাকে ? 
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দাদা প্রধানত পাতাতেই থাকে কি যে গাছে পাতা নাই, 
যেমন মনসা, ফণীমনস।, ৬নডেসস্তান প্রভৃতি গাছেব ডালাতেই প্রচুব বায়ু- 
কপ থাকে। 

স্বশীল_ দাদা, চাঁবাগাছগুলিব উপ যে পবিষ্ষাব কাচেব বাটি দিয় 
টাকিয়া বাখিযাছিলাম, এ দেখুন ঠাহাব ভিতধদিকঢট! কেমন "যন ঝাপসা 
ঝাপসাব মত দেখাইাতেছে | 

দাদা__পাটিব ভিতবেণ 
দিকে ইতিমন্ধাই জলে 
পরত জম। হন গিষাছে। 
বাটিট। তুলিযা ভিভবেব দিলে 
হাত দা দেখিপ ভিজা-টিভা 
পোধ তইাব। 

স্তশীল-_পাযকপ ছাড। 
গছ হইতে জল বাহিব হইবাব 
সাব কি কোন পথ নাই? 

দাদ সাধাবণতঃ গ!ছেব 
জল ছাডিবাব ইহাই প্রপ্ধান 
উপায় ঃ কিত্ত কোন কোন গাছে 
এছাড়। জলনির্গমনেব আবও 





ঞ 
অতিরিক্ত পথ আছে । ভোর- ্ 
বেল কচু গাছের পাতাব সরু ৰ 
আগার দিকে লক্ষ্য করিলে ূ ৃ 


দেখিতে পাইবে যে ফোঁটা 
ফোট। জল বাহিব হইয়া ্‌ 

মাটিতে পড়িতেছে। এইবপ ০০০৮৪ 
কোন কোন নিদ্দিষ্ট'গাছেব পাতাতে অতিরিক্ত জল নির্গমনের পথ সহজ ও 


৩০ গাছপালার গল্প 


স্থগম করিবার জন্য কতকগুলি কোষ আছে । তাহাদিগকে জল-নিঃসরনীকোষ 
কহে । 

স্বশীলন_দাদা, গাছের এই যে নান! প্রকাব খাছ পাতায় ও মুলে 
প্রবেশ করে, পরে তাহারা কোথায় যায় এবং কি হয়? 

দাদ|_ মাটি হইতে মলদ্বারা সংগৃহীত খাদ্য উদ্ভিদের কাণ্ড ও ডাল- 
পালার ভিতর দিয় বিভিন্ন পথে পাতায় আসিয়া হাজির হয়। আমাদের 
দেহে পেটেৰ ভিতবে যেমন পাকস্থলী আছে, উদ্ভিদের সবুজ পাতাও, সেইরূপ 
উদ্চিদের এক একটি পাকস্থলী । এখানে স_দ্লক্তমেব খাদ্য বিভিন্ন উপায়ে 
সংগৃহীত হইয়। একত্র জমা হয়। পাতায় এ যে সবুজ স*দেখিতেছ, ইহা 
পত্র-€কধে প্রভৃত সবুজকণার একত্র সমাবেশ হইয়। উৎপন্ন হইয়াছে । 
এই জসবুজকণাগুলি শ্য্যালোকের সাহায্যে, সংগ্রহীত বিভিন্ন খাগ্ের 
সংমিশ্রণে, উদ্ভিদের দেহ-পোষণোপষোগী পুষ্টিকর তবল মণ্ড প্রস্তত 
করে। তাত আাবাধ বিভিন্ন পথে গাছের সব্বদেহে বিস্তৃত হইয়া গাভকে 
বাচাইয়া রাখে। 

ন্ুশীল__আম।দের খাগ্ক হজম হইয়া আমাদের শরীরের রক্ত মাংস 
ইত্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে : উদ্ভিদের খাগ্য হজম হইয়া কি হয়? 

দাদা-_উদ্িদের দেহে যে সকল জিনিষ আছে তাহাই প্রস্তত হয়। 
উদ্ভিদ্‌ এবং প্রাণী উভয়ের শরীরেই অসংখ্য কোষ, আর্থাৎ মৌচাকের ঘরের 
মত ঘর আছে । মৌচাকের কুঠরীর মধ্যে মধু থাকে, কিন্তু ইহাদের ভিতরে 
জীবপন্ক নামে একপ্রকার জীবন্ত লালাবৎ পদার্থ থাকে। ইহা যে পধ্যস্ত 
জীবিত থাকে সেই পধ্যন্তই উদ্ভিদ কিম্বা প্রাণী জীবিত থাকিতে 
পারে। ইহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে প্রাণী কিংবা উদ্ভিদ সকলেই মৃত্যুমুখে 
পতিত হয়। উদ্চিদের খাছ্ভের প্রধান অংশ দ্বারা পরিশেষে এই 
জীবপন্কেরই স্ষ্টি হয়। 

স্ুশীল_এই যে জীবপন্কের কথা বলিলেন তাহা কি চোখে দেখ! 
যায না? 


গি।ছপা।ল।র গল্প ৩১ 


দাদাখালি চোখে দেখা যাষ না সত্য, কি্ত মণুবীক্ষণ যন্বেব সাহাযো 
বেশ পবিষ্কাববপে দেখা যায । যতক্ষণ ই! জীনিন থাকে ততক্ষণ অননখত 
নডিতে থাকে। 

স্রশীল -পাতাব সবুজ কণাগুলিও কি অণুণীক্ষণ যন্বেব সাহায্য ছাডা 
দেখিবার গন্য কোন উপায নাই ? 





£লসী পাতা 


দাদা--এই সবুজ কণাগুলিও খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, সেই জন্য অণুবীক্ষণ 
যন্ত্রে সাহাযোই বেশ পবিষ্কাব দেখা যায। আতসী কাচেব সাহায্যেও যে 
দেখা যায না তাত। নহে । এযে কস্থুবী গাছেব মোটা পাতাট। আানিযাচ্ন, 
তাহাব একটু ছাল তুলিয। পবীক্ষা কব তাহা হইলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসত্য সবুজ 
কণ। দেখিতে পাইপে । এই সবুজ কণ। এবং আলোক উভযই গাছপালার 
জীবন ধাবণেব জন্য অত্যন্ত দবকাবী। 

নুশীল-_গাছপালব পক্ষে মালোকও কি জলের মতই দরকারী ? 

দাদা_নিশ্চস্বই | এ দেখ, যেদিক হইতে ঘবে আলোক আসিতেছে 


৩২ গাছপালার গল্প 


আমাদের টবেব গাছট। সেদিকে কেমন ঝাপাইয। পড়িয়াছে। মাবাব এ 
দিকে চৌকীব তলাতে মন্ধকাবে যে একটা কচু গাছ জন্মিষাছে তাচাৰ ছুর্দশটা 
একবাৰ লক্ষ্য কবিয়৷ দেখ। 

স্রশীল_-কচ় গাছট। একেবাবে সাদা লম্বা ও মবাব মতন হষ্টযা আছে । 


দাদা-তারপব বাহিবে দুর্বাঘাসেব উপর যে খানা পড়িয়! 
আছে, তাহা তুলিয়া ইটেব নীচে ঘাসেব অবস্থাটা এব বাব দেখ দেঁখি। 





জবাব ডালা 


সুশীল-_-এও ত একেবারে সাদা মবাব মত দেখাইতেছে | 

দাদী__তবেই বুঝিতে পারিতেছ, গাছেব জীবনধারণ জন্ত আলোক 
কতট। দরকারী । গাছের ডালাতে পাতাগুলিৰ গুছান প্রণালী একটু 
মনোযোগের সহিত দেখিলে, আলোকের জন্য গাছপাল। যে কেমন 
লালায়িত তাহা আরও পরিষ্কার রূপে বুঝিতে পারিবে । প্রত্যেক 


গাছপালার গল্প ৩৫ 


সুশীল _কিস্তু এ দেখুন, কুলগাছেব উপব ব্বর্ণলতাব যে গাছটা, 
কুলগাছটাকে প্রা ঢটাকিযা ফেলিযাছে, তাহাতে পাতা ত নাই-ই এমন কি 
সবুজ বঙ্গেব চিহ্ন পর্যান্তও নাই , তবুও কুলগাছেব চাইত এহু স্বর্ণলতাব 
গাটাকেই বেশী সবল ও সতেজ দেখা যাইতেছে । 

দাদা_ন্বর্ণলঙতাব গাছ সবজকণাব অভাব থাকাতে ইহ্াবা নিজেদের 
খাদ্য নিজেব প্রস্তত কবিতে পাব না, শ্রতবা যে গাছেব উপব তাহাবা জনে 
তাহাদেব নিকট হই7ত খাদা স গ্রহ কবিযা থাকে । 





“শাষণ মূল 


পুলগাছে ্ণলত। 


স্থশীল--সে আবার কি বকম? 

দাদী_যে গাছে উপবে তাহারা আশ্রয নেয, তাহারই ডাল- 
পলাব স্থানে স্থানে শোষণ মূল নামক কতকগ্চলি মূল প্রবেশ করাইযা 
দেয, এবং সেই গাছেব প্রস্তত খাদ্য হইতে আপনাদের খাছ সংগ্রহ 
কবে; তাহাতেই তাহাদের দেহেব পুষ্টি ও বৃদ্ধি হয। এ জাতীয গাছগুলিকে 
পববৃক্ষজীবী গাছ কহে" ূ্‌ 


৩৬ গাছপালার গল্প 


শ্বশবীল-_মবা-পচ। লতাপাতা, কাঠ এবং বাঁশেব উপবদূনানাবজের ও 
নানাবকমেব বাঙেব ছাত। দেখিতে পাওয়া যায। এদেব কোনটিতেই 
সবুজ বং দেখি শা, এদেখ খাস বা ইহাবা কোথায় পাষ? 

দাদা__-ইহাঁবা মবা-পচা গাছপালা 
হইতেই আপনাদের খাচা। সংগ্রহ কবে 
এবং তাহাতেই তাহাদেব জীন বক্ষা হয। 
এজন্য ইঠাদিগকে পচামান জৈবপদার্থ- 
জাত উদ্দিদু কৃঠে। 

ম্বণীল_৩া লে এই ছুই বকমেব 
গাছ ছাড়া, সবল গাছেবই কাণ্ডে এবং 
পাতা সবুজকণা প্রচুব পবিমাণে থাকা 
দবকাব, সঙ্গে সঙ্গে আলোকও চাই ? 

দাদা__ইঁ।, তাই বটে। আজ এই 

বাডেব ছাতা পযান্তই থাকি। অন্যদিন স্্রবিধামত 
পতন্গভূক্‌ উদ্ভিদেৰ কথা আলোচনা কবিলেই উদ্ভিদেব খাদ্য ও খাস্ভ- 
সংগ্রহ প্রণালীব মোটামুটি বিষযগুলি তোমাব জানা হইঈল। এছাডা 
এবিষয়ে আবও অনেক তত্ব আছে, যাহ। চেষ্টা কবিলে ক্রমে ক্রমে 
জানিতে ও শিখিতে পাবিবে। 








ভাদ্র মাসেব শেষাশেঘি একদিন সকাল পেল স্থুশীল ও স্ুশীলেব দাদ। 
তাহাদেব বাড়ীব সংলগ্ন জলামাঠে নৌকায় চড়িয়া বেড়াইতেছিলেন। 
তাহাদদেব নিকটেই জলেব উপবে আধহাত পবিমাণ উচু সরু সরু ডগাতে 
অতসী ফুলেব মত হবিৎ বর্ণেৰ প্রচুব ছোট ছোট ফুল ভাসিতেছিল। স্থশীলের 
দাদা কয়েকটি ফুল হাতে নিয়া বলিলেন,_ 

“সুশীল, এই যে হল্দে ফুলগুলি ফুটিয়। আছে, ইহাদের প্রতি কখনও 
লক্ষ্য কবিয়াছ কি ?” 

স্বশীল--এতো। একবকম জলাগাছ--বর্ধাকালে দেখিতে পাওয়া যায়। 

দাদা_অনেক দেখ সত্য, তাই বলিয়া! এব নিষয় কিছু জান কি? 

্শীল-_-এব বিষয় আবাব বিশেষ জানিবার কি আছে? 

দাদা_-আছে বলিয়াই ত ইহাব দিকে তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলাম। 
তোমাব হয়ত স্মবণ আছে, সেদিন আমি তোমাকে কতকগুলি মাংসাশী 
উদ্চিদেব কথ! বলিয়াছিলাম। 

স্থবশীল-_ই২ মনে আছে। 


৩৮ গাছপালার গল্প 


দাদা তাহাদের মধ্যে এও একটি । 


আমাদের দেশে ইহাকে 'ঝাজি 


দাম? কহে । জলের মধ্যে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষদ্র পোকা ইতস্ততঃ বিচরণ কবে 
টা 
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ঝাঁজি দাম 


তাহাদিগকে কৌশলে বন্দী 
করিয়া ইহারা নিজেদেব দেহ- 
রক্ষার জন্য হজম কবিয়৷ 
ফেলে । 

সুশীল_ ইহাবা দেখিতে 


“ধারণ লাগা বই আৰ 


কিছুই ত . ২. আমাদের 
পুকুবেও ত এই গাছ অনেক 
হয়; কিন্তু ইহাবা যে পোকা 
ধরিয়া খাইয়া থাকে তাহা ত 
কখনও জানিতাম না। 

দাদা_ ইহারা জালেব 
মধ্যে ছোট ছোট ফাদ পাতয়। 
পোকা? ধরিয়। থাকে । সে আবার 
বড় মজাব কথ।। 

সুশীল-_-ফাদের কথা 
আবাব কি বলিতেছেন, তাহা ত 
কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। 

_. দ্রাদা_-তাই তোমাকে 
এখন বুঝাইয়া দিব। ফুল 
সমেত একটি ডগ উপরের দিকে 
তুলিয়া ধর দেখি। 


সুশীল--একি, কচি সরু সরু পাতা। ও ডাটা সমেত গোটা গাছাট। ত 
নেহাৎ ছোট নহে, জল হইতে উপরে উঠান দায়। 
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দাদা_-টতাঁব ডালপাল1! পবস্পব ওতহরপ্রোতভাবে মিশিযা আনেক 
জাযগ। জড়িযা বিস্তৃত ভইয। থাকে, তাজেই জল হইতে তুলিবাঁর সময 
জোব লাগে । গাব বতকটা অশ ছি ডিযা তুলিলেই যাথষ্ট হইবে । এখন 
লক্ষা কবিযা দেখ দখি, পান্তা ও ডাল ছাড় ইহাদের ভিতব আাবও কিছু 
দেখিত পাও কিনা? 

স্বশীল সক পাতাৰ গগাডাব পাকি “ছাট ছোট কলাইব মত কি 
যেন কতকগুলি ঝুলিতেছে। 

দাদা-_-এইগুলিইলইহাদ্রু পাকা ধবিবাব ফাদ। 

স্থনীল-জাদযা যে ইহাবা কি কবিযা 
শাব।ব পোকা ধাব তাহ। ও বুঝি পাবিচ5ডি 
না। 

দ|দা_(পাক। বন্দী কধিনাব কৌশল 
জানিতে হইলে প্রথমতঃ এই ফাদেব কৌশল ৪ 
তোমাব জানা দবকাব। এই গাছ কিছু সঙ্গে 
নিযা চল এখন বাড়ী যাই । সেখান আতসী 
কাচ ও আালপিনেব সাঙাাযা এই ফাদেখ আকাব 
9 ভিতবেব অবস্থা বুঝান একটু সোজা 
হইবে । 





ফাদ ও যাদব মুখ 
নুণশীল ও সুশীলেব দাদ। বাডী ফিবিযা প্রাতরাশেব পব ঝণাজি 
দামের ফাদ অতসী কচেব সাহায্যে পবীক্ষা করিতে বনসিলেন। স্তরশীলেব 
দাঁদ| আতসী কাচব তলাতে একটা ফাঁদ বাখিযা নলিলেন,-- 
“স্থুশীল, তুমি এই অতসী কাচের ভিতব দিয়া লক্ষ্য করিলেই 
দেখিতে পাইবে যে, এই ফাঁদে একদিকে একটু বাডান গগালাকাৰ মুখ 
আছে।? 


স্থণীল--হা, দেখিতে পাইতেছি। এখন ত ফাদটা বেশ স্পষ্ট ও বড় 
দেখা যাইতেছে । 
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দাদা__এই মুখেব ভিতব লম্বা লম্বা সচল রোম তোমার নজরে 
পড়িয়াছে কি? 

স্থশীল- হা, দেখা যাইতেছে | 

দাদাঁ_-এই রোমের ভিতর দিয়া জলীয় ছোট ছোট পোকা জল- 
শ্রোতের সঙ্গে সঙ্গে সহজেই ফাঁদের ভিতর ঢুকিয়া পড়ে । | এই মুখের 
ভিতবেব দিকে ঢুকান একটি দরজা 
আছে। পোকা প্রবেশ ' করিলে 
পব দুবজা, বন্ধ হইয়া বাহির হইবার 
পথ কদ্ধ হইয়া « ২ তারপর চেষ্টা 
করিলেও আব বাহিবে আসিতে 
পাবে না। 

্ুশীল--ফাদেব ভিতর কি যেন 
ছুটাছুটি কবিতেছে ? 

দাদা__ইহাই একটি বন্দী 
পোকা-ফাদ হইতে বাহিব হওয়াব জন্য প্রাণপণে চেষ্ট। কবিতেছে, কিন্তু 
এখন সকল চেষ্টাই বৃথা । 

স্ুশীল- পোকাগুলি বন্ধ থাকিবার পর কিহয়? 

দাদা এই ফাঁদের ভিতরদিকেব গায়ে কতকগুলি গণ্ড-সংযুক্ত 
রোম আছে। পোকা বন্দী হওয়ার পবেই সেই গণগ্ুগুলি হইতে এসিড্‌ 
নির্গত হয়। এই এসিডের তেজে পোকাগুলি_ মরিয়া যায় এবং তাহাদের 
দেহের সারাংশ গলিয়। গাছের দেহে প্রবেশ করে। এই একটি ফাদ ছুরি 
দিয়া ছুইখণ্ড কর, তাহা হইলে ভিতরেব গণ্ড রোমাবলী অতসী কাচের 
সাহায্যে সহজেই দেখিতে পাইবে । 

সুশীল-্্হা, দেখিতে পাইয়াছি। এবরপ মাংসাশী গাছ কি আরও 
আছে? 

দাদা__“মলক্কা ঝাজি, নামক আর এক প্রকার ঝণশজি দাম 
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আমাদের বাঙ্গালা দেশে দেখিতে পাণ্যা যায, তাহ। হযত হুমি দেখ নাই। 
ইহাবাঁও পোকা ধবিষ। খায। ইহাদেবৰ পাত। এমন ভাবে গঠিত যে, 
জলীষ ক্ষুদ্র পোকা পাতা কাছে আমিলে তাহাদের আব নিস্তাথ নাই। 
এ ছাড়া আবও কঠওকগুলি পতঙ্গভুক গা ও তাহাদেৰ পতঙ্গ ধবিবাব 
ফাদেব ছবি আমাব শিবটেহ আছে। সগুলি 'দখিলেও এ শিষষ তুমি 
আনেক নৃতন কথা জানিতে ৪ শিখিতে পাবিপে। এবপৰ বড হইযা তুমি 
যখন জলে-স্তলে, পাহাতে-পবব৬ শন পবিবে, তখন এপ গাছ আবও 
অনেক দেখিতত পাইবে । নিনিনির 

স্রশীল--ম ছাট” বলিব 
পাত দখিতে কেমন ? 

দাদ|__এঠ গ|৪ আশি 
সংগ্রহ কনিয| হতিপুবেব 
স্পিনিটে ডনাইয। বাখিযাছি, 
তাহ তোমাণে দেখাইভেডি , 
তাহা হষ্টলে এ গাছ চিশিতে 
*'মাব আব কোন অগ্রবিধ। 
হতাব ন।। 

এই বলিযা তিনি প্রবেবান্ত, মলকা ঝাঁজি 
গাছ ও গাছেব পাতা যে লাতালে স গ্রহ কবিবা বাশিষাছিলেন তাহা নিষ। 
আমিলেন। এছাডা তাহাব নিকট যতগ্চলি পতঙ্গভন্‌ গাছেব ছবি ছিল, 
তাহাও বাহিব কবিযা তাহাকে দেখাইতে লাগিলেন। ভিনি একটি মলক। 
ঝজিব পাতাঁৰ গঠন প্রণালীব প্রতি স্শীলেব দৃষ্টি গাবযণ কবিযা বলিলেন,__ 
«এই দেখ ইহাৰ পাতাব ভিতবে কতকগ্লি সক সক বোম এবং অনেক ক্ষুত্্র 
ক্ষুদ্র দানা তআাছে; আবাব পাতাব গোলাকাব অংশের চাবিদিকেও সচল 
বোম বহিয়াছে। জলক্রোতে পোকা পাতাৰ ভিতবে প্রবেশ কবিবামাত্র, 
পাতার ছুই গোলাকীব বিস্তত অংশ মধা-দণ্ডেব ছুই ধাব হইতে ছুটিয়া 

৬ 
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আসিয় জড়াইয়া ধরে! এইরূপে পোকা যেই বন্দী হইয়া গেল, তখন 
পুর্বের্বান্ত গোলাকাব গণ্ড হইতে এসিড. নিঃস্থত হইয়া বন্দী পোকাকে হুজম 

করিয়। ফেলে। 
সুশীল__এই পাতার আকার সাধারণ গাছের পাতা হইতে অনেকটা 

ভিন্ন রকমের । 
দাদা__-তা তো হওয়াবই কথা । যদিও সাধারণ পাতাই পোকা-ধরার 
ফাদরূপে পরিবস্তিত হইয়াছে, তথাপি এক্ষেত্রে ইহাদিগকে সাধারণ পাতা বলা 
৪১০ চলে ন]!. উত্তব আমেবিকার কর্ণেমিয়! 
২ নি নামক জলা জায়গ,,.. , অনেকটা ইহারই 
রত মত পাতা বিশিষ্ট একপ্রকাৰ পতঙ্গতূক্‌ 
উদ্ভিদ জন্মে, তাহাদিগকে “ভেনাস ফ্রাই 
ট্র্যাপ” (৮০100 1৮ 111) বলা হইয়। 
থাকে । ইহাদের পোক। ধবিবার কৌশল 
মলক্ক। ঝজিবই অনুরূপ । ছবিতে এই 
গাছের পাতার পোকা ধরিবার পুর্ব ও 
পবের অবস্থা দেওয়া হইয়াছে । একটু 
লক্ষ্য করিলেই মলক্কা' ঝাঁজির সহিত 
ইহাব পাতাৰ আকার ও পোক। বন্দী 
করিবার প্রণালীর সাদৃশ্য দেখিতে পাইবে । 
এই পাতার ফাদের ভিতর দিকে, 








ভেনাস ্াই টা গোলাকার পত্রাংশেব উপরে তিনটি তিনটি 
করিয়া ছয়টি সচল রোম থাকে, ইহারা পোঁক। ধরিবার কলকাঠি বলিলেও 
অত্যুক্তি হয় না। 


সুশীল-_-সে আবার কি রকম ? 
দ্রাদা_ইহাদের স্পর্শীন্ুভব-শক্তি বড় প্রখর। কীট-পতঙ্গ কাছে 
আসিয়। ইহাদিগকে স্পর্শ করিবামাত্রই পাতার গোলাকার অংশদ্ধয় তাড়াতাড়ি 
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ছুটি আসিয। জডাইযা ধবে। তাবপব যে কি হয তাহা বোধ হয আর 
বলিয়া দিতে হইবে না। 

স্বশীল-_তাবপব আব কি, বন্দী হওযাব পরেই মৃত্তা ৷ *আচ্ছা, দাদা, 
পতঙ্গভূক্‌ উদ্ভিদ কি শুধু জল! জাযগাতেই হয? 

দাদাঁ_-তা কেন হইবে, শু সমতল ভূমিতেও জন্মিষা থাকে-_-এমন কি 
অত্যুচ্চ পাহাঁডেব উপব পধ্ন্তও পততঙ্গভৃকক উদ্চিদ দেখিতে পাওয। যাষ। 
এই ছবিটিব দিবে লক্ষা কব, উ%, 
ইহাব নাম পিঙ্গ ঠকোলু)৮---৯, -্ / ০ রম 
এই জাতী গ হট; কখনও রঃ | 11 
কখনও হিমালয পব্বতেব 
উপবিশাগেও দেখিতে পাওয়া 
যাষ। 

স্ুশীল_ ইহাতে পোকা 
ধবিবাব ফাদ কোথায ? 

দাদা_এদেব পাতাই 
ইহাদেব পোকা ধবিবাব ফাদ। 
এ ছবিতে দেখ ইহাদেব 
মোটা মোট। পাতা কেমন 
গুচ্ছাকাবে ভূমিব উপব 
সাজান আছে। এই পাতাব 4 
উপবিভাগ খুব ছোট ছোট পিহ্থুইকোলা 
আটালো গণ্ডমালাষ আবৃত থাকে, এবং ছুইদ্রিকের প্রান্তদেশ ভিতরের দিকে 
কুগুলী পাকাইয়া পোকা ধবিবার জন্য প্রস্থৃত থাকে । 

সুশীল__হা, এযে ছবিতে ছুই তিনটা পাতা ভিতবেব দিকে কুণ্ডলী 
পাকান বহিয়াছে। ছুই একটি বন্দী পোকাব মৃতদেহও যেন দেখা 
যাইতেছে। 
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দাদা-_-এইগুলি বন্দী পোকার দেভের পরিত্যক্ত অংশ। ছোট ছোট 
পোকা কোন কারণে এই পাতাব উপরে আসিয়া পড়িলে পুব্বোক্ত গণ্ডমাল। 
হইতে নিঃস্তত আটায় আবদ্ধ হইয়া যায়: তারপর বৃষ্টির জলে ধৌত হইয়া 
-পোকাগুলি পাতার কিনারায় জমা হয়। পাতার কিনাধ্া তখন এরূপ 
ভাবে কুণ্তলী পাকাইয়া যায় যে পোকাঁব বাহিরে আসিবার কোন উপায় 
থাকে না। তারপর বন্দী পোকাব দেহ হইত সকল রস চুষিয়া লওয়ার পর 
পান্ডাগুলি নিস্তৃত হইয়া পুনবায় নৃতন পোক। পরিবার জন্থা প্রস্থৃত থাকে । 





লাল বে । 


স্ুশীল-__-আমাদের জানা গাছেব মূধাও ত কোন গাছের পাতা আটাল 
বোধ হয়! তারাও কি আটার সাহায্যে পোকা ধরিতে পারে ? 

দাদা__এরূপ ছুই একটি গাছেব নাম কর দেখি ? 

স্বশীল-_কেন, আমাদের বাগানের বেড়াতে যে লাল ভেরেগ্ার গাছ 
আছে তাহার কচিপাতা এবং ডগাতে হাত দিলে আটাল বোধ হয়। 

দাদা__হা, ইহাঁদিগকেও মাঝে মাঝে পোকা বন্দী করিতে দেখা যায়। 
লাল ভেরেগ্ার একটি কচি ডগ! ভাঙ্গিয়া নিয়া আস দেখি । 

সুশীল, লাল ভেরেগ্ডার কচি পাতা সমেত একটি ডগ! নিয়া আসিলে 
তাহার দাদা বলিলেন, 
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“এ দেখ ইহাতেও খুব ছোট ছাট ছুই একটা পোকাব মৃত দেহ 
দেখা যাইতেছে । এখন পোকা কিকপে বন্দী হইল তোমাকে তাহাই 
বুঝাইয়। দিতেছি । এই দেখ পাতায এপং পাতার বটাতে_বহু গণ্ড বোমাবলী 
আছে। অতসী কাচের তলাশে এই এক একটি বোম কেমন দেখা 
যাইতেছে তাহা একবার লক্ষা কব । এই যে প্রতোক বোমেব অশ্- 
গে গোলাকাব এক একটি গণ্ড দেখি, ণাহ। আরঢটাল ৩ওবল পদার্থে 
পূর্ণ থাকে । ছোট ছোট পোকা এই আগাট।তে একবার আটকাইযা গেলে 





তামাক পাতা 


আব শত চেষ্টাতেও মুক্তিলাভ কবিতে পাবেনা, স্ততরাং কিছুক্ষণ বুথ 
চেষ্টা কবিয়া অবশেষে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। একপ আটাল পাতাযুক্ত 
আব একটি খুব সাধাবণ গাছের নাম কব দেখি? 

স্ুশীল-_আব যেন মনে পডিতেছে না। 

দাদা--তামাকেব চারা যখন বেশ বড হয়, তখন তাহার পাতায় 
হাত দিয়া দেখিও, এব চাইতেও বেণী আটাল বোধ হইবে। বড় বড় 
তামাক গাছেব পাতায় মব। ও আধমবা অনেক পোক। দেখিতে পাওয়া 
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যায়। ইহাবা তামাকেব নিঃস্থত আটাতে বন্দী হইযা মৃত্যুমুখে পতিত 
হয়া। সাবধান তামাক পাতায় হাত দিলে তখনই সাবান দ্বাবা বেশ 
পবিষ্ষাব কবিয হাত ধুইঘা ফেলিতে আলম্ত করিও না । 
স্ুশীল-_-এত সতর্ক হওযাব কাবণ কি? 
দাদী_তামকে “নাই- 
কোটিনা, নামে এক ভযানক 
বিষাক্ত পদার্থ আছে। কোন 
কমু. তাহা উদবস্থ হইলে 
তাহাতে ১* বিপদ ঘটিতে 
পাবে। তাবপব গাছপাল। নিযা 
ঘাটাঘাটি কবিলে সববদাই হাত 
পবিষ্কাব কবিযা ধুঈষা ফেল। 
কত্তব্য। কোথায় যে কিবিষ 
বহিযাছে সে সকল ত আব 
তোমাদেব জানা নাই, স্থতবাং 
এবপভাবে সতক থাকিলে ইহা 
হইতে বিপদেব আব কোন 
আশঙ্কা থাকে না। 
১৬ টি _. স্থশীল__লাল ভেবেগ্া 
টি ৮ এবং তামাকের গাছও কি তাহ! 
তি ইলে পতঙ্গভূক্‌ উদ্ভিদ মধ্যে 
হইলে পতঙ্গতুক্‌ উদ্ভিদ্‌ 
্ গণ্য বলিয়া ধব। যাইতে পাবে ? 
দাদ1__কাহাবও কাহাবও মতে ইহাঁদিগকে আংশিকভাবে পতঙতৃক্‌ 
উদ্ভিদ্ধ বলিয়া ধবা যাইতে পাবে; কাঁবণ তাহাদেব বিশ্বাস তামাক 
এবং লাল ভেবেগার গাছ তাহাদেব দেহ পোষণোপযোগী খাগ্যেব কিয়দংশ 
মৃত কীটদেহ হইতে সংগ্রহ কবিয়৷ থাকে। 
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সুশীল-_-কতকটা লাল ভেবেগ্ডার পাতাৰ মত ছবিতে এ যে অনেক 
গণ্ডাবামযুক্ত পাতা দেখিতেছি হাব নামকি? 

দাদ_-এই গাছেব নাম ডসেবা। ইহাঁবাও ইহাছেব গগ্ডকোমের 
সাহাযো লাল ভেবেগ্ডাৰ পাতার মত জীনস্ত কীট-পতঙ্গ বন্দী? কবিয়। 
ফেলে। এই জাতীয গাছ আমামে খাসিয়া পাহাডে দেখিতে 
পাওয়। যায়। 

সুশীল_ ইহাঁদেব গণ্ড- 
বোমগুলি একটি পোকান্ডে__২ 
বধ কবিবাব এ কেমন 
চাপিয! ধবিয়াছে ! 

দাদা_-ইহাবা এই- 
বপেই পোকা ধবিয়। থাকে । 
ঈহাদেব লোহিত বর্ণে 
গণ্ডগুলি বৌদ্রে যখন চক্‌ চকু 
কবিতে থাকে তখন কীট- 
পতঙ্গ সৌন্দধ্যে আকু্ট হইয়। 
যেই ইহংদেব উপবে বমসিতে 
চায় তখন সকলে মিলিষ! 
তাড়াতাড়ি চাপিয়া ধবে, 
স্বতবাং পলাইবাব আব শন্থ 
কোন উপায় থাকে না! । 

স্থশীল--এ যে ছবিতে 
পাতার আগায় কলসীব মত 
কি ঝুলিতেছে উহার! কি? 

দাদা_ইহাঁবাও পতঙ্গ ধবিবার এক প্রকার ফাদ। এই গাছের প্রাতার 
কতক অংশ এরূপ ঘটে'র আকার ধাবণ কবে বলিয়া! ইহাদিগকে ঘটপত্রী-গাছ 














ঘটপত্রী-গাছ 
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বলে। এই জাতীয় গাছ আমাদের দেশে গারো পাহাড়ে সোমেশ্বরী নদীর 
তীরে দেখিতে পাঁওয়। যায়। 

স্বশীল-_ ইহারা আবার কি উপাষে যে পোকামাকড় বন্দী করে 
তাহা ত বুঝিতে পারিতেছি না । 

দাদা__ইহাদের পোকা বন্দী করিবার প্রণালী এখনই তোমাকে 
বুঝাইয়া দিতেছি। এ দেখ, প্রত্যেক ঘটের মুখেই সাপের ফণাদ্র মত একটি 
ঢাকুনী রহিয়াছে । ইহাদের মুখের দিক বেগুনি রঙ্গের মখমলের মত চক্চকে 
ও মন্থন। কোন পোকা যখন এ রঙ্গে মানুু্হ্ইয়া ঘটের মুখে কিনারাতে 
বসিতে চায়, অমনি পিছল খাইয়া ভিতরে পড়িয়া যাখ» আর সঙ্গে সঙ্গে 
এ" ঢাকুনী মুখের উপর পড়িয়া মুখ বন্ধ কবিয়া ফেলে। এই এক একটি ঘট 
দুষ্ট খণ্ড করিলে অনেক মৃত পোকার দেহাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। 

নুশীল-__এরূপ উদ্ভিদ কিআর৪ আছে? 

দাদা-আছে বৈকি, অনেক আছে; ভবে প্রাণী বধ করে না এরূপ 
উদ্ভিদের সংখ্যা যত অধিক, তাহার তুলনায় ইহাদেব সংখ্যা নিতান্ত কম। 
আজ কয়েকটি পতঙ্গভূক্‌ গাছের কথা বলিলাম, এখন যেখানেই যাও অনুসন্ধান 
করিলে এরূপ আরও বহু গাছ দেখিতে পাইবে। 





সুশীল তাহাব দাদাব সাথে বোজই খুব ভোবে ঘুম হইতে উঠিয়া 
থাকে। হাত-মুখ ধোযাব পব দিদিমাৰ পুজাব জন্য ফুল-তোলাই তাহার 
প্রথম কাজ। আজ নানাবকম সুন্দৰ ও স্তগন্ধি ফুলে সাজিটি পূর্ণ করিয়া 
সে যখন বাডী ফিবিল, তাহাব দাদা তাহাকে ডাকিযা বলিলেন--“সাজিটি 
এদিকে নিযে আস দেখি, কি কি ফুল তুলিযাছ ?” 

স্থীল-_-এ দেখুন জবা, অপবাজিতা, সূর্যমুখী, কববী, জহরী টাপা। 

দ্রাদা--এতগুলি জহবী চাপা না তুলিযা একট! কি দুইটা! আনিলেই ত 
হইত। একেবাবে গাচ্ছ খালি কবিষ। ফুল-তোলা ভাবি অন্যায়। 

স্বশীল--গাছেব উপবদিকে আনেক ফুল ফুটিয়া আছে। আমি নীচের 
ডালা হইতে মোটে এই কটি আনিযাছি। 

দাদা পদ্মফুলঙও ত কম তোল নাই। তাবপব এই আধ-ফোটা 
কলিগুলি তুলিলে কেন? এই যে আবাব পল্মে চাঁকিও দেখিতেছি ! 
এ দিয়েও কি পূজা হয়? 

ীল-_হুয বৈকি? পেটপুভ। হয়। 
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দাদা--প্রত্যেক জাতীব দুই একটি ফুল ও পদ্মেব চাকিগুলি এখানে 
রাখিয়া! যাও। পেটপুজাব সঙ্গে সঙ্গে অনেক কথা শিখিতে পারিবে। 
আমি আরও, ছুই চারিটি ফুল, বাগান হইতে নিয়। আমসিতিডি । আজ 
ফুলের বিষয় তোমাকে কিছু বলিব। 

কিছুক্ষণ পবেই স্বশীলকে সঙ্গে নিয়া স্বশীলেব দাদা ঘবে ফিরিয়া 
মআসিলেন। তিনি একখানা 'বেকাবে ফুলগুলি পর পব সাজাই'য়া রাখিয়া 
স্ুশীলকে জিজ্ঞাসা কবিলেন,__এম্ুশীল, বল দেখি এই যে নানা বকম 
গাছে এত সুন্দর সুন্দর ফুল হয়, তাহার আবশ্যকতা কি ?” 

স্ুশীল-_কেন, ফুল দিয়! পুজা করা হয়। টেবি.,* উপর ফুলদানীতে 
সাজাইয়া বাখিলে অনেকক্ষণ বেশ গন্ধটি পাওয়া যায়। 

দাদা শুধু তোমাদের পুজার জন্য এবং ফুলদানী সাজাইবার জন্যই 
কি গাছে এপ ঝুঁড়ি ঝুড়ি ফুল ফুটিয়া থাকে? 

স্বশীল-_গাছের উপব তারা যখন দলে দলে ফুটিয়া থাকে, তখন 
সেই ফুলের সাজে গাছ কেমন সুন্দর দেখায় ! 

দাদা_তারপরে ফুলগুলি যখন ঝরিয়া পড়ে তখন কি হয়? 

স্বশীল-_-ঝবিয়া পড়িবার পবেই ত ফল দেখ! দেয়। 

দাদা_-তাহা হইলে বল যে ফুল হইতেই ফল হয়। ফলের 
জন্যই ফুল। 

স্ুশীল__তা। ত সকলেরই জানা। 

দাদা__কিস্ত ফুলের মধ্যে ফল যে কি ভাবে লুকানো থাকে এবং কেমন 
করিয়া বড় হয তা কি জান? 

স্ুশীল__না, তাত জানি না। 

দাদা_তাহাই বলিতেছি শুন। ইহা জানিতে হইলে প্রথমতঃ 
ফুলের পাঁপড়িগুলির থাক্‌ বা স্তবক এবং তাহাদের সন্গিবেশ-প্রণালী 
বুঝিতে হইবে । এই সাদ! ধুতুর! ফুলটি হাতে নাও, এখন দেখ দেখি 
ইহাতে কয়টি থাক আছে? 
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স্থশীল-_ একটি সবজ ও একটি সাদা থাক্‌ ধা আববণ দেখিতেছি । 

দাদ1__আচ্ছা, এই ছুটি আপবণের ভিঙবে আব কিছু কি দেখিতে 
পাইতেছ না? 

স্বশীল-_পাঁচটা সক দণ্ড এ সাদা পাপডিগুলিব সঙ্গে নীচেবদিকে 


; 4 1.3 
রর ] ৮ পণগাপাপ 
কি 


চা, 1 পু কেশব 





বহিরাববণ ব। 
পুশ্প বেগুন 





পুওব। ]শ 
সংলগ্ন আছে। আবেকঢ। কিছু আলাদা বকমেব ঠিক মধ্যখানে ঈাডাইয। 
বহিযাছে । 

দাদাঁ_-এই যে পাচট। সক দণ্ড পাপডবি সঙ্গে সংলগ্ন আছে তাহারাই 
এই ফুলেব তৃতীঘ থাক্‌, আব মধ্যভাগে যে সক দগ্ডটি খাডা রহিয়াছে 
তাহাকে চতুর্থ থাক্‌ বলিতে পাব। 

স্থশীল--তাহা৷ হইলে সাদা ধুতৃবাতে মোট চারিটি থাক্‌ আছে! এই 
ফলের মধো ফলেব'ত কোন চিহ,ও দেখিতেছি না। 


৫২ গাছপালার গল্প 


দ্াদা__-এখনই দেখাইয়া দিতেছি । এই যে সবুজ রঙ্গের প্রথম 
আবরণ দেখিতেছ তাহাকে ফুলের বহিরাবরণ বা পুষ্পনবেষ্টন কহে । 
তাহারই ভিতরে যে সাদা আবরণ দেখিতেছ তাহাকে অস্তরাবরণ বা 
অন্তধাস কহে । এখন এই বহিরাঁবরণ ও অস্তরাবরণ ফুল হইতে আস্তে 
আস্তে পৃথক্‌ করিয়া ফেল। 

্শীল-_অন্তরাবরণ পথক্‌ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয় থাক্‌, যাতে 
পাঁচটি সরু সরু দণ্ড আছে, তাহাও পৃথক্‌ হইয়া আসিয়াছে । 

দাদা__তা" ত আসিবেই, এই দগ্ুগুলি যে নীষ্চুর দিকে অস্তরাবরণের 
সঙ্গে সংলগ্ন আছে। এই 'ভুতীয় থাকেধ নাম পুংকেইীর-শ্রেণী বা পুংনিবাস 
এবং এই প্রত্যেক সরু দণ্ডের নাম পুধকেশর । প্রতোক পুংকেশরের 
অগ্রভাগে যে চেপ্ট পাশাল অংশ সংলগ্ন আছে তাহা অতসী কাচের 
দ্বারা ভালরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখ । 

স্বশীল-_ ইহা! দেখিতে কতকটা লম্বা! পাউরুটির মত। ছুই দিকের 
দুইটি পিণ ফাটিয়া রেণু রেণু কি যেন বাহির হইতেছে । 

দাঁদা__এইগুলিই পুংরেণু বা পবাগ। 

স্বশীল__অনেক ফুল হইতেই কতকগুলি রেণ রেণু কি যেন কি 
ঝরিয়। পড়িতে দেখা যায়। ইহারা কি তাই? 

দাদা__হা, তাহাই বটে। তারপর চতুর্থ থাক বা ফুলের ঠিক 
মধ্যখানে যাহ। রহিয়াছে তাহা পরীক্ষা কর। 

স্ুশীল-__ফুলেব বটার উপরে, দেখিতে ছোট পিরামিডের মত একটা উচু 
জায়গা আছে। তাহারই উপরে মধ্যকার সেই সরু দণ্ডটি সংলগ্ন রহিয়াছে । 

দাদা_ এই থাকের নাম স্ত্রী-স্তবক বা গর্ভকেশর। এই যে 
আকারে পিরামিডের মত উচু জায়গা দেখিতেছ তাহারই নাম বীজাগার। 
ইহার ভিতরেই বীজের উৎপত্তি হয়। এই কীজাগারই কালক্রমে বড় 
হইয়» ফলের আকার ধারণকরে। 

স্থশীল- ধুতুরা ফলে এরূপ সরুদণ্ড কখনও সংলগ্ন থাকিতে দেখ' 
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যায় না, তাবপর এই ফলেব গায়ে বনু স্চল কাট! থাকে: ভাহা হইলে 
ইহাই যে ধুতুরা ফল হইবে তাহাঃত এখনও বুঝা যাইতেছে না। 

দাদা--এী দেখ, ইনার উপবিভাগ 
কেমন কোমল ছোট ছোট বোমে আবৃত । 
এইগুলিই ক্রমে বড ও কঠিন হইয়। কাটাতে 
পরিণত হইবে । এই যে এখন ইহাব সঠিত 
সংলগ্ন লম্বা দণ্ডটি দেখিতেছ ইহাখ প'জ 
ফুবাইয়া গেলে ইহা ক্রমে শুকাইযা ঝবিয়। 
পড়িয়া যায় ; ত।তেই ফলেব সঙ্গে ইহাকে 
গাব সংলগ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না । শুধু 
একটা মাত্র দাগ থাকে । 

স্শীল-_ হাব আধা কাজ কি? 
এতে আবাব কি কাজ হইতে পাবে! 

দাদা__-এখন তাহাই খলিব। এই 
দণ্ডের অগ্রভাগ পবীক্ষা কর, কি দেখিতে 
পাইতেছ ? 

স্বশীল-_ইহার অগ্রভাগ অপেক্ষাকৃত মোটা ও গোলাকার । হাত 
দিলে একটু আটা-আট! বোধ হয়। 

দাদা__এই আটাল অগ্রভাগে পবাগরেণ স্পর্শ করিলেই আটকাইয়া 
যায়। এ যে দণ্ড দেখিতেছ তাহার ভিতরে খুব স্ুল্ষস ছিদ্রে বা পথ মাছে । এ 
পথে পরাগের ভিতরকার মূল পদার্থ বীজাগারে প্রবেশ করে এবং বীজের মূল- 
পদার্থের সঙ্গে মিশ্রিত হয়। তাহ। হইতেই পবে পরিণত বাঁজের উৎপত্তি হইয়া 
থাকে । এই বীজাগার আড়াআডি ভাবে ছুরি দিয়া ছুই ভাগ করিয়া কাট। 
এখন অতসী কাচ দ্বাব। পরীক্ষা করিয়া বল দেখি কি দেখিতে পাইতেছ ? 

নশীল- দুইটি কুঠরীর ভিতবে অনেকগুলি দানা উপরি, উপরি 
সাজান রহিয়াছে । 





পুভবা ঘলেব গ্বেশব বা স্বাস্যবক 
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দাদা ইহাদিগকে অপধিণত বীজ কহে। ইহাদের মূল পদার্থের 
সহিত পখাগেব মূল পদার্থেব মিশ্রণ না হইলে পরিণত কীজেব উৎপন্তি 
হয় না। এই" মিশ্রণ কাযা শেষ তইয়া গেলেই সরু লম্বা দণ্ডেব কাজ 
শেষ হইয়। যাধ এবং শুকাইয়া ঝবিয়া পডে। 

স্বশীল-_সকল ফুল হইতেই কি একপভাবে কল « খাজেব উৎপত্তি 
হয়? 

দাদ।_ যে সকল ফুলে প্ু-নিবাস এবং বীজাগা অর্থাৎ তৃতীয় ও 
চত্রর্থ উষ্য স্তবক্ |প্ভমান আছে সেখানে সকল ফুল হইতেই ফল ও 
বীজেব উৎপও হহতে পাবে । এই ছুটি টাক প্রধান ও 
আবশ্যকীয় স্তবক। 

স্রশীল -সকল ফলেই কি এই চাবিটি থাক সমান ভাবে থাকে ? 

দাঁদা__কৌোন কৌন ফুলে পুংনিবাস এবং কীজাগাব এই দুইটি 
স্তবকেব একটি মাত্র দেখিতে পাওয়। যাষ। 

স্থশীল-এবকপ ফুল কি সচবাচব দেখা যায়? 

দাদ|__দেখা যাইবে না কেন, অনেক দেখা যায়। লাউ, কুমড়া, শশা, 
ধুন্দল এই সকল গাছে ছুই বকম ফুল দেখিতে পাওয়া যায়। ছুইটি প্রধান 
থাকেব মধ্যে, কোন কোনটিতে কেবল মাত্র পুং-নিবাস থাকে, স্ৃতবাং 
তাহাদিগকে পুং-পুষ্প কহে ; আব কতকগুলিতে কেবল মাত্র বীজাগার থাকে 
স্থতরাং তাহাদিগকে স্ত্রী-পুষ্প কে । 

সুীল- সেই জন্যই বোধ হয় শশা, লাউ, কুমড়া, ধুন্দল প্রভৃতি গাছে 
নকল ফুলে কল হয় না। 

দাদা_ঠিক তাই। আবাৰ কতকগুলি গাছ আছে যেমন পেপে, 
পিটুলি, তাল প্রভৃতি, ইহাদেব কোন গাছে কেবল পুং-পুষ্পই হয় আর 
কতকগুলিতে কেবল স্ত্রী-পুষ্পই হইযা থাকে । 

ম্ুশীল- সেইজন্য বোধ হয় যে সকল পেপে ও তাল গাছে ফল 
হয় না তাহাদিগকে পুকব-গাছ কহে । 


গছপালার গল্প ৫৫ 
দাদা--ভা, তাহাই পাঢ। 


স্রশীল_-এই যে পু*পুষ্প ও স্বী-পুষ্পেব বথ| বলিলেন, ইহাদেব ফল 
হইবাব পুবেব পবাগবেএুব মূল পদার্থ অপবিণত পীজেণ মল.পদাগেব সঙ্গে 
মিশিবাব ৩ কোন উপাষ দখিতেছি ন।। 
ধহুবা ফুলেব মত এই সকল ফলেব পু- $ 
নিবাস এব কীজাগাৰ যখন এক ফুলে নাই, মু 
তখন এসব ফলে পবিণত পীজ উৎপন্ন হইতে 
বোধ হয সেবপ মিশ্রণের কোন ভআ"বশ্যব 
কাব না। 

দাদা__-এই ছুই পদার্থের মশ্রণ ছাডা 
কোন মতেই পবিণত বীজ উৎপন্ন হইতে 
পাবে না। যদিও পুণকেশব এন গর্ভবেশব 
ছুইটি পৃথক্‌ ফুলে__এমন কি দুষ্টটি পুথব 
গাছে হইতে দেখা যায, তবুও পবাগ যে 
কোন উপাষেই হউক গর্ভকেশবে আসিষা 
হাজিব হইবে । 





পিঢ়লি গাছ 
স্ুশীল--এ তো! বড মজাব কথা । (১) ম্বীপম্প (২) পু" পন্প 


পবাগ কি নডিতে চডিতে পাবে যে গঙ্কেশরে আমিযা হাজিব হঈাবে ? 
দ্াদানিজেব নডিবাব ক্ষমত। না থাকিলেও শন্যেধ সাহাযো 
শনাযাসেই নডিতে পাবে। 


স্রশীল-_সে অন্য আবাব কে? 

দাদা__তাহাই এখন বলিতেছি শুন। ফুলে ফুলে মৌমাভি, বোল্তা, 
প্রজাপতি, ভ্রমব ও নানাবকমেব কীট-পতঙ্গ “য অনববতত চল1-ফেব। কবিষা 
থাকে তাহা বোধ হয তুমি লক্ষ কবিযাচ । 

সুশীল-_-তা”ত অনেক সময়েই (দখিযা থাকি । গএ্রযে একটি প্রজাপতি 
এখনও৪ আমাদের ফুলগুলিব চারিদিকে উড্িযা উডিযা বেড়াই্ডেছে। 


৫৬ গাছপালার গল্স 


দাদা ইহারাই কোন কোন ফুলের পরাগ বহন করিয়। থাকে। 
তা ছাড়া জল, বায়ু ও পশু-পক্ষীর সাহায্যেও পরাগরেণু এক ফুল হইতে 
অন্ত ফুলে চলিয়া যাইতে পারে । 

স্থশীল-_পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ যে পরাগরেণু বন করে ইহাতে তাহা- 
দের কোন লাভ হয় কি? 

দাদা-তাহার। আবশ্য লাভের জন্যই ফুলের আশেপাশে ও ভিতরে 
গমনাগমন করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাদিগকে যে সঙ্গে সঙ্গে পরাগরেণু বঙ্নন 
করিতে হইতেছে, তাহা তাহারা তখন বুঝিতে পারে না। ফুলের নিকট 
ঘোরা-ফেরা করিবাব সময় কোনমতে তাহাদের দেই. .কেশরের স্পর্শে 
আনিলেই কতকগুলি পরাগরেণ শরীরে লাগিয়া যায়। আবার যখন অন্ 
পুষ্পে বেড়াইতে যায়, তখন যদি সেই ফুলে গর্ভকেশর থাকে তবে তাহার 
আটাল শগ্র-বিন্মূতে সহজেই কতকগুলি পরাগ আট্কাইয়া যায়। পবাগ 
ও বীজের মূল পদার্থের মিশ্রণে তখন আর কোন বাধা থাকে না। 

স্বশীল- এর! কি শুধু মধূ-লোভেই ফুলে ফুলে উড়িয়া বেড়ায় ? 

দাদী-সব সময় মধু-লোভেই যে ইহারা ঘৃরিয়া বেড়ায় তা্তা 
নহে ; কোন কোন ফুলে মধু ছাড়া আরও লোভনীয় জিনিষ আছে । 

স্ুশীল__সেগুলি আবার কি? 

দাদ|_ তাহাই বলিতেছি শুন। আচ্ছা, বল দেখি বাগানে আমবা 
নানা রকম ফুলের গাছ, কি জন্য যত্ব করিয়। রোপণ করিয়া থাকি? 

স্ুশীল-কোন কোন গাছের ফুল দেখিতে বেশ সুন্দর, আবার 
কোন কোন গাছের ফুলে বেশ সুমিষ্ট গন্ধ আছে, তাই আমর] তাহাদিগকে 
পছন্দ করি এবং যত্ব করিয়। বাগানে লাগাইয়া থাকি । 

দাদা-_-আমাদের মত কীট-পতঙ্গ প্রভৃতিও ফুলের সুন্দর উজ্জ্বল 
রং ও গন্ধের জন্য মনের আনন্দে ফুলের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়ায়। এ ছাড়া 
কোন কোন ফুলে প্রচুর পরাগরেণু হয়। কীট-পতঙ্গ তাহা খাওয়ার লোভে 
এই সকল ফুলে আসিয়া হাজির হয়। এই সময়ে.যে সকল পরাগরেথু 


গাছপালার গল্প ৫৭ 


তাহাদের দেতে লাগিযা যায তাহ। তাশাবা অন্য ফুলে বহন কবিযা নিয়া 
থাকে । বান্তাব ধাবে যে শিষালকাট! ফুল ফুটিযা থাকে তাহাব হল্দে 
পাপড়ির গোডাতে এবপ প্রচুব পবাগ 
দেখিতে পাইবে । শীতকালে আমাদের " 
বাগানে যে পপি ফুল হয তাহা ইহার 
একটি উত্তম উদাহবণ। 

স্ুশীল- এছাড। ফুলে আব কি 
কিছু আছে, যাক জন্য ইহাবা ফুদলব দিকে 
ছুটিয। যায়? 





দাদা আছে বোক? আবও আছে । ৮. 10) 
কৌন কোন ফুলের পাপড়ি খাইতে 7০5 খু 244 
অপেক্ষাকৃত মিষ্ট ললিযা পাশু-পক্ষী তাহ। ৮ বা 
খাইতে বড ভালবাসে । শিমল গাছেব ফুল 

দেখিতে যেমন সুন্দৰ ইনাব পাঁপডিগুলিও শিয়ালকাটা ফল 


আবাব খাইতে কিঞ্চিৎ মিষ্ট । তাই শিমুল গাছে ফুল ফুটিলে কাক ও কাঠ- 
বিডালীতে গছ ভবিযা যায। ইহাবা যখন ফুলেব পাপড়ি খাইযা থাকে তখন 
এক ফুলেব পবাগবেএ অন্য ফুলে বহন করিয়া নিয। যায়। 
স্থশীল-__শিমূল গাছেব প্রায় প্রত্যেক ফুল হইতেই ফল হইয়। থাকে। 
ইহাতে মনে হয় যে ধুতৃব! ফুলেব ন্যায় পুংকেশব ও গর্ভকেশব একই ফুলে 
জন্মিয়া থাকে । 
দাদা, তূমি ঠিক বলিয়াছ। ইহাদিগকে উভলিঙ্গ ফুল কহে। 
স্্ী-পুষ্প বা পুং-পুষ্প বলিয়া কোন প্রকাব ভেদ নাই। ইহাব যে কোন 
একটি ফুল পবীক্ষা করিলে চাবিটি থাক্‌ পরিষ্কাব বূপে দেখিতে পাইবে । 
স্শীল--তাহা হইলে পশু-পক্ষী এক ফুল হইতে অন্য ফুলে পরাগরেণু 
বহন কবিয়া না নিলেও ত ইহাদের ফল হওয়াব কোন বাধা হইবে না। 
দাদা--এখানে তোমাকে আরেকটি কথা বুঝাইয়া দেওয়। দবফার। 


৫৮ গাছপালার গল্প 


পুংকেশর ও গর্ভকেশর এক ফুলে থাকিলেও এক ফুলেব পরাগরেণু ও অন্য 
ফুলের গর্ভকেশবের সঙ্গে মিলন হওয়াই স্বাভাবিক । 

স্বশীল-_-এরূপ হওয়ার কাবণ কি ? 

দাঁদা__ইহার অনেক কারণ থাকিতে পাবে। প্রথমতঃ সকল ফুলের 
পুংকেশর ও গর্ভকেশর এক সময়ে পুষ্ট হয় ন।; অর্থাৎ একটি বেশ পুষ্ট হইবার 
পুর্বেবেই অন্যটি বড় হইয়া শুকাইয়া যায়। সুতবাং পুংকেশর ও গভকেশর 
এক ফুলে বর্তমান থাকিলেও তাতে কোন লাভ নাই । দ্বিতীয়ত; কোন 
কোন ফুলের পুংকেশব ও গর্ভকেশব এরূপ ভাবেই জন্মে যে, তাহাতে সেই 
ফুলের পরাগ কোন মতেই তাহাৰ বীজাগারেব ন্ক্ি আসিতে পারে না। 
এসুব নানা কারণ ত মছেই,__তা ছাড়া বিভিন্ন ফুলে এবপভাবের মিশ্রণে 
যে বীজের উৎপত্তি হয়, তাহা হইতে উৎপন্ন গাছ বিশেষরূপে সবল ও পুষ্ট 
হইয়া থাকে । তাই ছুটি বিভিন্ন ফুলে উৎপন্ন পবাগ ও গর্ভকেশরের মিলন 
জন্য গাছপালা নানারকম উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে । 

স্থশীল-জলে যে সকল গাছ জন্মে, তাহাদেব পরাগরেণু কি জল 
বহন করে? 

দাঁদা জলজ ফুল হইলেই যে তাহাদের পবাগ জলই বহন করিবে, 
তাহার কোন ঠিক নাই । অবশ্তা কোন কোন জলজ ফুলের পরাগ জলই 
বহন করিয়া থাকে । আমাদের পুকুবে যে পাট! দামের গাছ আছে, তাহাদের 
পুং-পুষ্পের পরাগ স্ত্রী-পুস্পের গর্ভকেশরেব সহিত জলের সাহায্যেই মিলিত 
হইয়া থাকে । 

স্ুশীল_-ইহাদের ফুল কি ছুই রকমের? 

দাদা__হা, ইহাদের ফুল ছুই রকমেই বটে। 

স্বশীল--কৈ ইহাদের গাছে ত কখনও বীজ বা ফল হইতে দেখি নাই? 

দাদ1__ইহাদের ফল ও বীজ জলের তলাতেই হয়, তাই তোমার চক্ষে 
পড়ে নাই। ইহাদের পরাগরেণুর সহিত গর্ভকেশরের মিলন কিছু আশ্চর্য্য 
রকমের । 


গাছপালার গল ৫৯ 

স্ুরশীল--সে কি বকম ? 
দাঁদা-্একটু অপেক্ষা কব, আমি পুকুধ হইতে ছুইটি ফুল সমেত 

পাট। গাছ নিয়া আসিতেছি | 


নে পদ লি 





পুং-পুষ্প সহিত পাট। গাছ স্ত্রা-পুষ্প মহিত পাট। গাছ 
এই বলিয়। ন্ুশীলেব দাদ! ঢু তিনটি টাটকা ফুল সমেত সতেজ 
গাছ নিয়া আসিলেন। 
ন্ুণীল--ইহাদের পাত। দেখিতে অনেকটা ফিতার মত। এ্ঁষে 
পাতার মধ্যে স্প্রিংএব মত যেন কি দেখা! যাইতেছে । 
দাদা--এগুলি ইহাদের স্্রী-পুষ্পের বটা। পূর্বোক্ত মিশ্রণ কাঁর্ের 
স্বিধার জন্যই ইহারা এরূপ আকার ধারণ করিয়[ছে। 


৬৪ গাছপালার গন্ধ 


স্থশীল-__ ফুলের বটা৷ অদ্ভুত বকমেব হইলে ফল কিন্তু মোটেই 
স্ুত্দর নহে । 

দাদা এ'দর ফুল শ্রন্দব হওয়ার তত কোন দবকাব নাই | পরাগরেণু 
বহন জন্য পশু-পক্ষী পা কাট-পতঙ্গের সাহাযা ইহাদের কখনও আবশ্টাক' 
হয় না, তাই গন্ধ কিংবা সৌন্দ্মা ইহাদের কিছু নাই । 

সুশীল-_তাহ হইলে ফুলের গন্ধ এবং শ্ুন্দন বং, কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি 
যাহাতে ফুলের দিকে দ্ুটিয়া আসে, তাহার জনাই কষ্টি হইয়াছে ? 

দাদা_-তনে ভুমি কি মনে কবিয়াছিলে? 

সুশীল_-আমি মনে করিফাছিলাম, ফুলের গ্ধ এবং-কং ফুলে বুঝি শুধু 
শুধুই হয়। 

দাদা-_শুধু শুধু কিছুই হয় না। সবটাবই একৃট! না এক্‌ট। কিছু কারণ 
'আছে। যে সকল ফুলের পরাগরেণু বায়ুতে বহন করিয়া নেয় তাহাদেরও 
কোন গন্ধ কিংবা সুন্দর বং থাকে না। এসকল ফুল দেখিতে নিতান্তই 
সাধারণ রকমের । 

স্ুশীল-_বায়ুতে "কান কোন গ|ছের পবাগ বহন কবিয়| নিয়া যায়? 

দাদা-ধান, তাল, পিট্রলী প্রভৃতি গাছের পবাগ বায়ু-ক্রোতে 
ভাসিয়া বেড়ায়। লক্ষা করিয়। দেখিও ইহাদের ফুলও নিতান্ত সাধারণ 
রকমের । 

স্থশীল--এসব ফুল অনেক দেখিয়াছি । তাল কিংবা পিটুলী ফুলে না 
আছে গন্ধ না আছে রং। দাদা, পাটা গাছের পুং-পুষ্পই বা দেখিতে কেমন ? 

দাদা__অন্ গাছটিতে পাতাগুলির গোড়ারদিকে সাদা মুকুটের মত 
বটাতে সংলগ্ন যে ভাগুটি দেখিতেছ, ইহার ভিতরে খুব ছোট ছোট অনেক 
পুং-পুষ্প আছে। পুংকেশর বড় ও পুষ্ট হইলে ইহা বটা হইতে পৃথক্‌ হইয়া 
জলের উপর ভাপিয়া উঠে। এদিকে আবার স্ত্রীপুষ্পে গর্ভকেশর যেই পুষ্ট 
এবং বড় হয় তাহার স্প্রিংএর মত আটা বটা, টিলা হইয়া উপরদিকে উঠিতে 
থাকে এবং পরিশেষে ফুল একেবারে জলের উপর ভাসিয়া উঠে। 
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স্বশ্লীল--তাবপর কি হয়? 

দাঁদা_-তাবপব পবাঁগরেণুগুলি জলেব উপব ভাসিতে ভামিতে এই 
ফুলগুলির গর্ভকেশবে স্পর্শ কবিবামাত্র আট্কাইয়া যবয়। এবপব 
্ত্রী-পুষ্পেব বটার স্প্রিং আবাব আঁাটিতে থাকে এবং ফুলও সঙ্গে সঙ্গে 
জলেব নীচে ডুবিয়া যায়। 

স্থশীল-_তাহ1 হইলে জলেব নীচেই ইহাদেব ফল ও বীজ হয়? 

দাদা হী, তাহা ত পুরেরবেই বলিয়াছি। পূর্ব্বোক্ত মিশ্রণেৰ পব বীজ- 
গুলি পবিণত ও পুষ্ট হইয়া জলেব তলা ঝবিষ। পড়ে; তখন পাঁকেব 
মধ্যে নূতন গাছের হয়। 

স্রশীল-_সামান্য পাটাগাছেই এত সব কাণগুকাবখানা ! এসব কথা 
শুনিলে যেন নিতান্ত গল্পেব মত বোধ হয । 





গ।দ।খল 
দাদ-এরকম আরও যে কত আশ্চধ্য রকমেব কাণ্ড কাঁরখান। 


ফুলের ভিতর দেখিতে পাওয়া যায় তাহ ভ্রমে আরও জানিতে পারিবে। 
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স্রশীল__আামাব মনে হয়, যে সকল ফল দেখিতে নিতান্ত ছোট, 
তাহাদের বোধ হয় পবাগবেণুব বিস্তাবেব ভন্য জল অথবা বায়ুর সাহায্য 
নেওয়। ছাড়া আব অন্য কোন উপায় নাই । 

দাদা__তোমাব একপ মনে হওয়াব কাবণ কি? 

শ্শীল-_-কাঁণ আঁব কিছ্ই নহে, ছোট বলিয়া ইন্ভাবা হয়ত কীট- 
পঙঙ্ের নজবেচ পে না। 

দাদ|_-সল ক্ষেত্রেই যে এবপ হয় তাহ। কিন্ত মনে কবিও না। অনেক 
গাছ আছে যাহাদেণ ফুলগুলি নিতান্ত ক্ষুদ্র হইলেও বন্ধু ফুল একত্র হইয়। 
একটি শ্ন্দব পড় ফলেব আকাব ধাবণ করে এবং শুভ কীট-পতঙ্গের 
দৃষ্টি আকষণ কবিয়। থাকে। এ যে গীদ।, আধামুখী ও জিনিয়া! প্রভৃতি 
স্বন্দর শ্রণ্দব ঘফলগুলি দেখিতে হমি হযত মানে কবিতেছ তাহারা এক 
একটি ফল। 

শ্বশীল আমি ৩ তাঠাহ মনে করিতেছি । 

গাদা বাস্তবিক বিগ হাহা নহে । অনেকগুলি ছোট ছোট ফুল 
একত্র তইয়। এই সকল মনোহধ আকার ধারণ করে। জব। কিংবা! 
ধৃতৃধা ফলেব মত ইহ।দেব একটি ফল যদি একটি বটাতে থাকি ত তবে 
তাহাদের কীট-পতঙ্গ কিংব। প্রজাপতি নজবে পড়ার সম্ভাবনা খুব কমই 
ছিল। 

স্ুশীল-_-তাই কি “অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট ফুলগুলি প্রায়শঃই এক 
ডালাতে অনেকগুলি জটল] হইয়। জন্মিয়া থাকে? 

দাদা__হা,ঠিক তাই বটে। এরূপ ছুই একটা! উদাঁভরণ দাও ত? 

সুশীল-_কেন,_রঙ্গন, অশোক, যই, আকন্দ, বাঁদরকাঠি প্রভৃতি 
অনেক গাছের ফুলই ত এরূপ জটলা করিয়া জন্মিয়া থাকে। 

দাদা--হা, তুমি ঠিক বুঝিতে পারিতেছ । 

*নুশীল-_গাদা, জিনিয়া, স্ষ্যমুখীতে এত ফলের কথা যে বলিতে- 
ছেন,_কৈ আমি ত ইহা মধ্যে এত অধিক সংখ্যক ফল মোটেই বাহির 
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করিতে পারিতেছি ন|। ফুলেব চারিদিকে কেবল শনেকগুলি পাপড়িই 
সাজান দেখিতেছি, এত ফুল কোথায়? 

দাদা_-এই যে ফলেব চাবিদিকে পাপড়ির মত মনে হইতেছে, 
তাহারা প্রত্যেকেই এক এটি ফুল। এই ফুলগুলি পুষ্প-বিন্তাসে সৌন্দধ্য 
বাড়াইবার জন্য এরূপ আকাব ধারণ কবিয়াছে। ইহাদেব কখনও ফল 





বর্মন ফুল আকন খল 


কিংবা বীজ হয় না। এছাড়া ইনাদেরই মধ্যভাগে যে উচু জায়গা 
দেখিতেছ, তাহা বন্ুতর ফুলের সমস্তি। ইহা হইছে একটি ফুল পৃথক্‌ 
করিয়া অতসী কাচদ্বার পরীক্ষা করিলে বড় বড় ফুলের মত চারিটি 
স্তবকই দেখিতে পাইবে । ইহাদের প্রাতযেকটিই ফল এবং বীজ উৎপাদন 
করিয়া থাকে । 

স্বশীল--ছোট হইলেও ইহারা একএকটি ফুলের মতই দেখা 
যাইতেছে । এরূপ সামান্য ছোট ফুলের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য 
গাছপালার চেষ্টাও নেহাৎ কম নয়। 

দাদা-__শুধু ইহাই নহে, এছাড়া তাহাদের এরূপ আরও কৌশলের 
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পরিচয় পাওয়া যায়। আনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে নিতাস্ত 
সাধারণ রকমের ফুলের চারিদিকের পাতা মনোহর রংএ রঞ্জিত হইয়া 
তাহাদের সৌন্দধোর অভাব পুরণ করিয়ী দেয় । সকলেরই দৃষ্টি তাহাদের 
উপর আর না পড্ডিয়া উপায় নাই। 

স্থশীল--কোন কোন্‌ গাছে এপ হয়? 

দাদাকেন, নাগান-বিলাস ও লালপাতার গাছই তাহাদের উত্তম 
উদাহরণ । 

স্বশীল--এই যে লাল লাল পাতাগুলি দেখিতেছি, উহারা কি ফুলের 
অংশ নভে 1 





মিষ্টি কুম্ড়ার স্্ী ও পুংপুষ্প 
দাদ1--তাহারা ফুলের কোন অংশ নহে । বাগান-বিলাসের তিনটি 
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লাল পাতাতে ভিতর দিকে তিনটি ছোট ছোট ফুল সংলগ্ন আছে। এই তিনটিই 
প্রকৃত ফুল। এ যে তিনটি লাল পাতা, তাহারা তিনটি মঞ্জরী-পত্র মাত্র । 

স্বশীল-_মঞ্জরী-পত্র আবার কাহাকে বলে? 

দাদ1-_ফুল কিংবা ফুলের বটা যে পত্রের সঙ্গে সংলগ্ন থাকে 
তাহাকেই মঞ্জরী-পত্র কহে । 

স্থশীল- আচ্ছা দাদা, লাউ, কুম্ড়া, শশ। প্রভৃতি ফুলের ফল সব 
সময়েই ফুলের তলাতে দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার কারণ কি? 

দাদা_-কারণ আর কিছুই নহে, ইহাদের বীজাধারের স্থান ফুলের 
বাহ্া ও আভ্যন্তরিংপ্জ/বকের নীচে ; তাই ফলও ইহাদের তলাতেই গঠিত 
হইয়া থাকে । এইবপ বীজাধারকে নিম্স্থ বীজাধার কহে। 

সুশীল--এরপ নিন্নস্থ বীজাধার কি আরও ফুলে হয়? 

দাঁদা-_-হইবে না কেন, অনেক ফুলেই হয়। গাঁদা, স্ূ্ধ্যমুখী, সর্বজয়া, 
কম্তুরী প্রভৃতি ফুলে এবং তজ্জাতীয় অন্যান্য ফুলে সর্বদাই নিয়স্থ বীজাধার 
দেখিতে পাওয়া যায়। 

স্ুশীল--ঘযে সকল বীজাধ।র ফুলেব অন্ান্থ ক্তবকের উপরে জন্মে 
তাহাদিগকে কি বলিব? 

দাদা--কেন, ঠিক তাহারই বিপরীত অর্থাৎ উদ্ধস্থ বীজাধার বলিবে। 
আচ্ছা, এরূপ বীজাধার বিশিষ্ট ছুই একটি ফুলের নাম কর দেখি? 

স্থশীল--ধুতুরা, জবা, ঝুম্কালতার ফুল এবং আরও অনেক ফুলে 
এবপ উদ্ধস্থ বীজাধার দেখিয়াছি । 

দ্াদ1] হই, ঠিক বলিয়াছ ; এরূপ আরও অনেক উদাহরণ আছে। একটা 
কথা মনে রাখিও যে দ্বিবীজদলী উদ্ভিদের মধ্যেই এরূপ উদ্ধাস্থ বীজাধারের 
সংখ্যা অধিক; আবার একবীজদলীতে নিম়স্থ বীজাধার বিশিষ্ট ফুলের 
সংখ্য। বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। 

স্থশীল-_দাদা, কস্তরী ফুলে ত কেবল মাত্র একটি আবরণ আছে। 
ইহার অন্য আবরণটি কোথায় গেল বুঝিতে পারিতেছি না। 

৯ 
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দদ।_ কতকগুলি ফুল আছে যাহাদেন বাস্ ও আভ্যন্তরিক আবরণের 
দুইটি স্তবক পবিষ্কাররূপে বুঝিতে পারা যায় না। কন্তরী ফুল তাহাদের মধ্যে 
একটি । এরূপ আরও অনেক ফুল দেখিতে পাইবে, যাহাতে একটি মাত্র 
আববণই বিদ্যমান থাকে । এছাড়া 
শারও কতকগুলি ফুল দেখিতে পাইবে 
যাহাদের দুইটি স্তবক বেশ পুশ্মক্‌ 
ভাবেই আছে, কিন্তু তাহাদের বাহ্যা- 
বরণ সাধাবণ ফুলের মত সবুজ ন৷ 
হয়া আভা আবরণের মতই 
বঙ্গীন। এই সকল ফুলের আবরণ, 
একটি কিংব| ছুঈটি যাহাই থাক্‌ ন 
কেন, তাহাদিগকে পুষ্পধী নামে 
মভিহিত কর! হইয়। থাকে। 
স্থশীল-_-এরূপ ছুইটি থাক্‌ কোন্‌ 
ফুলে দেখিতে পাওয়। যায়? 
দাদা_-কেন, সর্বিজয়াতেই দেখিতে 
পাইবে। এ ছাড়া আরও অনেক 
ফুলে এরূপ ছুইটি স্তবক দেখিতে 
পাওয়া যায়। ফুলের বিষয় অনেক 
কথাই বলা হইল, আজ এই পধ্যন্তুই 
কন্তরা ফল থা'ক। যে সময়েই কোনও ফুল 
দেখিতে পাইবে, তাহ! উত্তমরূপে পরীক্ষা করিলে দেখিবে যে অনেক 
নৃতন কথা৷ শিখিতে পারিয়াছ। পদ্ম, পদ্মের চাকি ও জহরী চাপা প্রভৃতি 
ফুলগুলি ফুলদানীতে সাজাইয়া রাখ। আগামী কল্য ফল ও বীজের বিষয় 
তোমাকে অনেক নূতন কথা শিখাইব। 











কতকগুলি নানা রকম ফুল ও ফল সংগ্রহ করিয়া স্বশীলের দাদা পরদিন 
বিকালবেলা সশীলকে বলিলেন_-“কাল যে পদ্মেব ফুল ও পদ্মের চাঁকি এবং 
জহরী টাপা রাখিয়৷ দ্িয়াছিলাম, আজ তাহা কাজে লাগিবে । ফল ও বীজের 
সম্বন্ধে তুমি আজ আরও নূতন কিছু শিখিতে পাবিবে।” 

স্বশীল- পদ্মেব চাকি কি ফল? 

দাদা_তোমাব কি মনে হয়? 

স্থশীল-_পদ্মেব চাকি পদ্মেব ফল ছাড়া আব কি হইবে? ইহার এক 
এক জায়গায় একটি গর্তে বোল্তাব ডিমে মত বীজগুলি কেমন সুন্দর 
ভাবে বসান আছে। 

দাদা__পদ্মেব যে অংশটাকে চাকি বলিতেছ, বাস্তবিক পক্ষে তাহা কিন্তু 
ফল নহে। যেগুলিকে তুমি বীজ বলিতেছ, তাহারাই প্রকৃতপক্ষে এক 
একটি ফল। 

সবশীল--একটি ফুলে একটিব অধিক ফল কি করিয়া হইতে পারে 
বুঝিতে পারিতেছি না। এক ফলে একেব অধিক বীজ ত অনেক ফলেই 
হইয়া থাকে, কিন্তু এক ফুলে বহু ফল হইতে দেখিয়াহি বলিয়া মনে হয় না। 


৬৮ গাছপালার গল্প 


দাদা__দেখ নাই যে তাহা! নহে-অনেক দেখিয়াছ, কিন্ত বুঝিতে পার 
নাই, তাই লক্ষ্য কর নাই। দেখ দেখি, এই যে এক বোঁটায় এতগুলি 
ফল হইয়াছে, ইহা কিসের ফল চিনিতে পাব কিনা ? 

স্বশীল--এ আর চিনিন না কেন, এ ৩ কাঠালী চাপাৰ ফল। 

দাদা__রকাঠালী টাপাব ফুল এক বটাতে একটি কি ছুইটিব বেশী প্রায় 
হয় না, কিন্ত ফলেব বেলা একগুচ্৮চ ফল হইয়া থাকে । এখন একটি ফুলে 





মি ৮৮ 
সি রা 
শ্ঙ 
০০” 


পদ্মেব চাঁকি 


যদ্দি একের অধিক ফল না হয়, তাহ! হইলে ইহার বেলায়ই বা হইল 
কি করিয়া ? 

স্বশীল--কনক টাপা ও জহরী চাপাতেও ত এরূপ গুচ্ছ-বাধা ফল 
হইয়া! থাকে ? 

দাদা_-তাই ত বলি এরূপ ফল দেখিয়াছ, কিন্তু বিশেষ লক্ষ্য কর নাই । 

সুশীল-_-এই সকল ফুলের ভিতর এতগুলি ফল যে কোথায় লুকান 
থাকে তা” ত বুঝিতে পারিতেছি না। 


গাছপালার গঞ্প ৬৯ 


দাদা__তাহাই এখন বুঝাইয়া দিতেছি । এই জহরী ঠাপাটি পরীক্ষা 
কর, এতগুলি ফল কোথায় লুকান থাকে 
তবেই বুঝিতে পারিবে । ইহার প্রথম থাক্‌ 
বা পুষ্প-বেষ্টন ফুল ফুটিবার সঙ্গে সঙ্গেই 
ঝরিয়া পড়ে: স্থতরাং এই ফুলে তাহ 
আর দেখিতে পাইবে না। 

সুশীল__ইহার পুষ্প-বেষ্টন দেখিতে 
কেমন? 





কাগালী চাপার ফল 


দাদা-সে ত তুমি 
দেখিয়াছ। ইহাদের ফুলের 
কুড়ি কটা রঙ্গেব একটি 
আবরণে যে ঢাকা থাকে 
তাহা কি তুমি দেখ নাই ? 
সবশীল--সে ত তাহাদের 
পাতার কুঁড়িতেও থাকে । 
দাদাঁ_তা ত থাকেই) 
কিন্তু ইহার ফুলে যে এরূপ 
বহিরাবরণ থাকে তাহাকে 
ইহার পুষ্প-বেষ্টন কহে। 
শিয়ালর্কাটা ও পপিফুল 
যখন কুঁড়ি থাকে তখন 
তাহারাও সবুজ রঙ্গের 
এরূপ আবরণে আবৃত থাকে। কুঁড়ি যেই ফুটিয়া বড় হয়, অমনি তাহা 





জহরী চাঁপার ফুল 


৭০ গাছপাল।র গল্প 
নরিয়া পড়িয়। যায়। এরূপ পহিবাবরণকে আশুপতনশীল পুষ্প-বেষ্টন 


কহে। 
স্রশীল-ঞ্তাহ। হইলে কি জহরা চাপার এই স্বুগন্ধি সাদা পাপড়ি- 


গুলি অন্তরাবরণ ? 
দাদাঁ-ঠিক তাই। শারপবক্ট পুংনিবাস বা পুংকেশর সারি সারি 


সাজান রহিয়াছে । এগুলিকে ফুল হইতে পৃথক করিয়া ফেল। 
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আবখণহীন জহবী চাঁপা ফল 
স্বশীল--ইহারা ত সংখ্যায় অনেক । ধুতুরা ফুলে মোটে পাঁচটি 


পুংকেশর দেখিতে পাওয়া যায়। 
দাদা_ইহাদের সংখ্যা সব জাতীয় ফুলের সমান নহে । এক হইতে 


অসংখ্য পুংকেশর ফুলের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। 
'স্বশীল--এরপর বশির মত মুখর্বাকা অনেকগুলি ঘট বসান আছে। 


ইহাদিগকে ফ্তুজে ফুল হইতে আলাদা করা যায় না। 


গাছপালার গল্প ৭১ 


দাদা ইহারাই গর্ভকেশর। ইহাদের প্রত্যেকের ভিতরেই এক 
একটি অপরিণত বীজ আছে। গর্ভকেশরের সহিত পুংরেণুর মিলন 
হইলেই ইহারা পরিণত বীজরূপে পরিবস্তিত হয় । 

স্থশীল- খুতুরা ফুলের ন্যায় ইহার গর্ভকেশরের দণ্ড কোথায়? 

দাদা ইহাদের যে বশির মত বাঁকা মুখ দেখিতেছ, তাহাই দণ্ডের 
স্থান অধিকার করিয়াছে । বিভিন্ন রকম ফুলে লম্বা খাট নানারকমের 
দণ্ডই দেখিতে পাওয়া যায়। এখন এই যে ঘটগুলি দেখিতেছ, তাহারাই 
কালক্রমে এক একটি ফলে পরিবন্তিত হইবে। 

স্বশীল_ গর্ঘন্ন্ছশরের দণ্ড নানা আকারের,হওরার কারণ কি? 

দাদাঁ_ফুলের গঠন অনুযায়ী গর্ভকেশরের দণ্ড পুংরেণ ধক্বার 
স্তবিধার জন্ বিভিন্ন আকারের হইয়া থাকে । 

স্থশীল-_-মাপনাঁর কথা ঠিক বুঝিতে পারিলাম ন|। 

দাদা আচ্ছা, বুঝাইয়। দ্রিতেছি। এই দেখ ধুতুরা ফুলের অন্তরাবরণের 
আকার শিশিতে তৈল ভরিবার টিপের ন্যায় উপর দিকে বিস্তৃত এবং 
নীচের দিকে ক্রমশঃ সরু নলের মত। তাহারই নিয়ে ফুলের বটার ঠিক 
মাথায় বীজাগার রহিয়াছে। এখন এই লম্বা দণ্ডটি থাকাতে পুংরেণু 
গ্রহের পক্ষে গর্ভকেশরের কত বেশী স্ববিধা। তারপব এই ফোটা! 
পদ্মফুলটির প্রতি লক্ষ্য কর। এই দেখ ইনার অন্তরাবরণের পাপডিগুলি 
কেমন বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। এখানে বীজাধারগুলি ধুতুরা ফুলের 
মত নলের ভিতর লুকান নহে, সুতরাং পরাগরেণু ধবিবার জন্ত দণ্ডেরও 
কোন আবশ্যক নাই। সেই হেতু পদ্মের চাকির উপরে শুধু বীজাধারের 
আঠাল-যুখ বিন্দুই বর্তমান আছে। পগ্মফুলের মত ডহরী চাপার বীজাধারও 
ফুল বড় হইলে পাপড়িগুলির মধ্য হইতে কেমন বাহির হইয়া পড়ে তাহা 
এখানেই দেখিতে পাইতেছ। বীজাধারগুলি এরূপ প্রকাশ্যভাবে ফুলের 
বটার উপরে সারিসারি সাজান আছে বলিয়া ইহাদেরও পরাগরেণু সংগ্রহের 
জন্য দণ্ডের তেমন কোন প্রয়োজন নাই । 


৭১ গাছপালার গল্প 


স্রশীল--তাহা হইলে পবাগ ধবিবাব স্রবিধাব জন্ঠই গর্ভাধাবেব দপ্ড 
লম্বা! কিংবা খাট যে কোন আকাবেব হঈতে পাবে? | 

দাদা, ঠিক তা বটে। তাবপব এই যে পদ্মেব চাকি দেখিতেছ, 
বল দেখি তাহা কি? 

ন্শীল--তাহা আবাব কি হইবে, ইহা ত বীজাধারগুলিবই বসিবাৰ 
আসন । 

দাদা--বসিবাব আসন ত নিশ্চয়ই, কিন্তু ইহ! ফুলেব কোন্‌ অংশ হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছে তাহা কি বুঝিতে পাবিযাছ ? 


১ 
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অন্কবাববণ 


বীজাধাবেব 
আঠাল-মুখ বিন্দু 
পম্পধী 


দ্বিখণ্ডিত পন্মঘল 


স্থশীল- না, তা'ত বুঝিতে পারি নাই! 

দাদা-_আচ্ছা, বুঝাইয়া দিতেছি । জবা, ধুতুবা, জহরী চাপা! প্রভৃতি 
ফুলেব বটাব অগ্রভাগে যেখানে ফুলের আবরণ, পুংকেশর ও গর্ভকেশর 
প্রভৃতি সংলগ্ন থাকে তাহ আকারে কতকট! মন্দিরের চুড়াব মত, উপরদিকে 
ক্রমশঃ সরু হইয়া উঠে। এখনই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার। 

নুশীল__হা, কতকটা সেইরূপই বটে। 

দাদা-_পন্মফুলের বটাব অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু ন। হইয়া বেশ বিস্তৃত 


গাছপা।ল।র গল্প ৭) 


হইয়া উঠে এবং এইবপ আকাব ধাবণ কবে। তাবপৰ বীজাধাবগুলি অন্য 
ফুলেব মত শ্রথ বটাব গায়ে সলগ্র শা থাকিয।, এ দেখ গন্ডেব মধ্ো 
লুকান বহিয়াছে। 

স্থশীল-__-এই সক বটাব আগাই আপবাব এত বড হইতে পাবে? 

দাদাতা, তাহাই হয। ফুলের কটাৰব আশা সরু, লম্বা, মোট] যে 
কোন আকাবেবই হইতে পাবে। বটাব এই অংশকে পুষ্পধী কে । 

স্বশীল--আচ্ছা দাদ।, বীজাধাবেব সহিত যদি কোন কারণে পবাগেব 
মিলন না হয়, তাহা হঈালে কি হইবে? 

দাদা-হইক্ট্েমাবকি? বীজ কিংবা ফল কিছুই উৎপন্ন হইবে না। 
আচ্ছা, বল দেখি, পন্মেব চাকিতে যে সকল বীজাধাব দেখিতে পাইতেছ, 
তাহাদের সকল গুলিতেই কি নীজ থাকে? 

স্থশীল-_না, তা থাকে না। কতকগুলিতে বেশ পুষ্ট বীজ থাকে বটে, 
কিন্তু আব কতকগুলি প্রায় খালিই থাকে । - তলাতে নিতান্ত ছোট দানার 
মত অপুষ্ট একটি বীজ কখনও কখনও দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাকে আব 
বীজ বলা চলে না। 

দাদা__-এই সকল বীজাধাবেব সহিত পবাগের মিলন না ইওয়াতেই 
বীজগুলি এরূপ আকাব ধাবণ কবিয়াছে। 

সুশীলল_আম, জাম, কাঠাল প্রভৃতি যত বকম ফল আছে, ইহাদেব 
সকলের ফলই কি পুষ্ট এবং ঝড় হইবাঁব পুর্ব্বে তাহাদেব ফুলেব গর্ভকেশরের 
সহিত পবাগেব মিলন হইয়া থাকে ? 

দাদা__হয় বৈকি, তা” না হইলে কল কিংবা বীজ, কিছুই যে হওয়ার 
সম্ভাবনা নাই । 

নুশীল--কৈ কাঠাল গাছে, আম-জাম গাছেব মত ফুল হইতে ত 
কখনও দেখি নাই । ইহ্াব পবাগই বা কোথা হইতে আসে এবং কেমন 
করিয়া গর্ভকেশরের সহিত মিলিত হইয়া থাকে, তাহ। বুঝিতে পারিতেছি না ॥ 
কিন্তু কাঠালের ফল এবং বীজ আমর! অহরহ:ই দেখিতে পাইয়া থাকি । 

৯০ 


৭8 গছপাল।র গঞ্স 


দাদা- এখানেও পবাগেরব নিশ্চয়ই মিলন হইয়া থাকে । কলে 
উৎপত্তি সম্বন্ধে তোমাকে আবও কিছু ন। বলিলে ইহা তেমন ভালরূপে 
বুঝিতে পারিষ্ণ না । এখন তাহাই নলিতেছি শুন। যদিও একমাত্র এই 
মিলনের ফলেই কল এব” বীজেব সৎপন্তি হইয়া থাকে, তথাপি গঠনের 
তারতম্যে ছুই বকমেব ফল দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মধো একশ্রেণীব 


ফলকে সাধাবণ আকুত্রিম ফল কহে । যেমন আম, লিচু, তেতুল, কু 


৯ 
5 


বাঁশব।ববণ 





চাল্তা 
ইত্যাদি । ইহার! একটি মাত্র ফুলের কীজাধার ও বীজ নিয়া গঠিত হয়। 
অন্য আরেক শ্রেণীর ফল আছে, তাহাদের বীজাধার এবং বীজ ছাড়াও 
ফুলের অন্যান্য অংশ, যেমন বহিরাবরণ, অস্তরাবরণ, ইহাদের গঠনকার্যে 
যোগদান করিয়া থাকে। ইহাদিগকে অকৃত্রিম সাধারণ ফল হইতে পৃথক- 
ভাবে বুঝিবার জন্য কৃত্রিম ফল নামে অভিহিত করা হয়। 


গাছপালার গঙ্কা 


স্বশীল__ এরূপ ফল কি কি? 


৭৫ 


দাদা--কেন--চালতা, বেগুন প্রভৃতি ফলত সব সময়েই দেখিয়! 
থাক। পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, ফুলের বহিরাবরণ ফলের 


ংশরূপে সর্বদাই এই সকল ফলেব সহিত সংলগ্ন থাকে । 


স্ুশীল-_ হী, তাঁত থাকেই । 

দাঁদাস-এছাড়। এরূপ আরও অনেক 
ফল আছে-_যেমন পেয়ারা, দাড়িম্ব, কাল- 
জাম, গোলাপজাম প্রভৃতি । 

স্বশীল-_ইন্ুধ্্দের ফল আবাব কুত্রিম 
হইল কিরূপে? 

দাদা--এই সকল ফলেব মুখে বহির।- 
বরণের অগ্রভাগ অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণেও 
যে বন্তমান থাকে, তাহা আমরা সব্বদাই 
দেখিতে পাই । ইহাতে বুঝ। যায় যে, 
বহিবাবরণের নীচের অংশ ফলের সঙ্গে 
একেবারে মিশিয়া গিয়া ফলেব অংশরূপেই 
পরিণত হইয়া গিয়াছে। এখন বুঝিয়। 
দেখ, ইহাদিগকে কেন কৃত্রিম কল বলা 
হইয়া থাকে। 

নুশীল_-এই সকল ফলে বীজাধার 





বহিবা বর্ণৎ 


ছাড়াও ফুলের বহিরাবরণ, ফলের গঠনকাধ্যে সাহায্য করিয়াছে বলিয়া 


ইহাদিগকে কৃত্রিম ফল বল! হইয়। থাকে । 


বলিতেছিলেন ? 


তারপর কাঠালের কথা কি 


দাদা__এখন তাহাই বলিতেছি শুন। কাঠাল, আনারস, ডুমুর, ডেওয়। 
প্রভৃতির ফল কেবলমাত্র একটি ফুলের বীজাধার হইতে উৎপন্ন না হইয়া বন্ু 


ফুলের সমবায়ে গঠিত হইয়া! থাকে । 


৭৬ গাছপালার গল্প 


স্মশীল__সে মাবাব কি বকম? 

দাদাস-আম, জাঁম, লিচ়, হিজল প্রভৃতি গাছে তুমি নিশ্চয়ই লক্ষা 
করিয়াছ যে ৬কটি বুস্তে নু ফল কাছ|কাছি জন্মিয়া থাকে এবং ফুলেব পব 
যখন ফল দেখ! দেয় তখনও তাহাবা ছড। বাধাই হইয়া থাকে । 

স্বশীল-__ভা, তাত। দেখিয়াছি বৈ কি? ইহাদেব ফল ত সী 
বাধাই হয। ॥ 

দাদ'-_ম!নাবস, কাঠাল প্রভৃতিতেও সেইবপ একবৃন্তে বু ফুল খুন 
কাছাকাছি জন্মিয়া থাকে। এত কাছাকাছি জন্মে যে, পবস্পব একেবাঁবে 


৯০৬০ পাণবাবণৎ 





সখ 


ডে 


র্‌ 
গোলাপজাম্‌ 
মিশিয়। এক হইয়া যায়, স্থতবাং তাহাদের প্রত্যেক ফল বহু ফলের 
সমষ্টি মাত্র । 
আুশীল-_-তাহ1 হইলে ইহাদিগকেও কুত্রিম ফল বলা যাইতে পারে? 
দাদা ইহাঁদেব কল গঠনকাধ্যে ফুলেব প্রায় কোন ংশক্ট যখন বাঁদ 
পাড়ে না তখন ফল যে কৃত্রিম ভাহাব আর সন্দেত কি? ইহাদিগকে ফল- 
সমষ্টি নামে আব এক পৃথক শ্রেণীর অস্তভূক্ত কর! যাইতে পারে। 


গাছপালার গল্প ৭৭ 


স্বশীল--কাঠাল, আনারস ও ডুমুর প্রভৃতির বেলা পরাগ ও বীজাধার 
কোথায় এবং কি ভাবে থাকে বুঝিতে পারিতেছি নাঁ। 

দাদ'--কাঠালের বেল! পুং, স্ত্রীভেদে তই রকম পুষ্পপুর্জ*জন্মিয়া থাকে । 
ইহ]!র! যখন নিতান্ত কচি থাকে তখন ইহাদের গায়েব উপরকার কাঁটায় হলুদ 
বর্ণের প্রচুর কণ। দেখিতে পাওয়া যাঁয়। তাঁতা বোধ হয় লক্ষা করিয়াছ। 

স্বশীল_-হাঁ, তাহ দেখিয়াছি বঈ কি? ইহাই কি পরাগ? 

দাঁদাঁ_পুং-পুস্পে কীটার উপরে পরাগ ও পরাগাধার থাকে বটে, কিন্তু 
স্বী-পুষ্পের কাটার উপরেও গঞ্ভকেশরের অগ্রবিন্দুগুলি ঈষৎ হলুদ বর্ণের 
দেখাইয়। থাকে, সুষ্জবাং পরাগ কিন্বা পরাগাধার, দেখিতে হইলে শুধু পুং-পুষ্প- 
পুর্ধের উপরেই কাটাগুলির প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে । 

স্রশীল__এখন কোন্ট। যে পুং-পুষ্পপুঞ্ত আর কোনট। যে স্ত্রী-পুষ্পপু্ত 
তাহ] বুঝিবার উপায় কি? 

দাদ কচি অবস্থায় উভয়েই দেখিতে প্রা একই বকম, তথাপি 
তাহাদের পার্থক্য বুঝিবার যথেষ্ট উপায় রহিয়াছে । ইহাদের 'প্রতোকটি 
কাটাই ফুল ছাড়া আর কিছু নাহ। যদিও এই সকল ফলে বহিরাবরণ 
কিংবা আন্তরাবরণ কিছুই নাই, তথাপি পুংকেশর কিংবা গঙকেশর নিশ্চয়ই 
বন্তমান থাকে । এখন অতসী কাচ দ্বারা পরীক্ষা করিলেই আর কৌন গোল 
থাকিবে না। তারপর যাহাতে পুং-পুষ্প থাকে তাহা আকারে বেশী বড 
হয় না এবং কিছুকীল পরেই শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িয়া যায়, আর 
যাহাতে স্ত্রী-পুষ্প থাকে তাহা ক্রমশঃ বড় হইয়া বড় বড কাঠালে 
পরিণত হইয়া থাকে। 

সুশীল-__তাহা হইলে যেগুলি বড় না হইয়া! ক্রমে শুকাইয়। কাল হইয়। 
যায় এবং অবশেষে ঝরিয়। পড়ে তাহারাই কি পুং-পুষ্পপুঞ্জ ? 

দাদা__হী, তাহাই বটে। 

সুশীল-_আনারস গাছে ত এইরূপ ছুই রকম ফুল কখনও দেখিতে 
পাওয়া যায়না ? 


৭৮ গাছপালার গল্প 


দাদা--আনারসের একই ফুলে পুংকেশর ও বীজাধার থাকাতে 
ইহাদের সকল পুষ্পপুঞ্জ হতেই ফল উৎপন্ন হইয়! থাকে । পুষ্পপুঞ্জ যখন কচি 
থাকে, পুংকেশরু ও গর্ভকেশর বেশ পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যায়। ফুলগুলি 
যখন ফলে পরিণত হইয়া যায় তখন আর ইহাদ্িগকে দেখিতে পাওয়া যায় না । 

নবশীল--ডুমুরের নাকি ফুলই হয় না, তাহা হইলে ইহাদের পুংকেশর 
কিংব। গর্ভকেশরই বা কোথায় থাকে ? 

দাঁদ!-_-লোকে বলে বটে যে ডুমুরের ফুল হয় না, বাস্তবিক কিন্তু তাহ! 





খাঁণ্তত ডুমুর 


নহে । একটি খুব কচি ডুমুর দ্বিখগ্ড করিলেই ভিতরে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুল 
দেখিতে পাইবে । সাধারণতঃ ডুমুর যখন বড় হয় তখনই ইহা কুটিয়া লোকে 
তরকারীতে দিয়া থাকে, তখন কিন্তু ভিতরকার সকল ফুঁলই, ফল ও বীজে 
পরিণত হইয়া থাকে; সুতরাং ফুল আর দেখিতে পায় না। তাই ভূলে 
সাধারণ লোকে ডুমুরের ফুল নাই বলিয়। মনে করিয়া থাকে ! 
সুশীল-_ডুমুর ত দেখিতে প্রায় একটি কলপীর মত। এই কলসীর 
ভিতরে যে আবার ফুল থাকিতে পারে তাহা ত পুরে ধুবিতেই পারি নাই 


গাছপালার গল্প ৭৯ 


দদা-:এই ভাণ্ড যে কোথ! হইতে প্রস্তত হইল তাহা কি বুঝিতে 
পারিয়াছ ? 

সুশীল-_-ন, তাত বুঝিতে পারি নাই । 

দাদা--পুষ্পদণ্ই এখানে পুষ্পভাণ্ডে পরিণত হইয়াছে। কাঠাল 
কিংবা আনারসের ফল ছুইভাগ করিলে ভিতরে যে লম্বা দণ্ড দেখিতে পাওয়া 
যায়, তাহ যে পুষ্পদণ্ড মে তবোধ হয় বুঝিতেই পারিয়াছ। এদের বেলা 
ফুলগুলি এই দণ্ডের বাহিরে সংলগ্ন থাকে । ডুমুরে এই দণ্ড ভাণ্ডের আকার 
ধারণ করে এবং ফুলগুলি ভিতরের দিকে সংলগ্ন থাকে । 

সুশবীল--তষ্চী হইলে শুধু বীজাধার কিংবা ফুল সমেত বীজাধাব 
হইতেই যে ফল হইয়া থাকে তাহ নহে, ফলের বটাও ফলের অংশবূপে 
পবিগণিত হইতে পারে। 

দাদা__হা, ঠিক বলিয়াছ। এ ক্ষেত্রে তাহাই হইয়াছে । ফুল এবং 
ফুল সমষ্টি হইতে ফল যে কিরূপ ভাবে গঠিত হয় তাহাও বোধ হয় এখন 
বেশ বুঝিতে পারিয়াছ । 

স্ুশীল-_হা, তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছি। আচ্ছ। দাদা, ধান হইতে 
ধানগাছ হয়, আবার সেই গাছ হইতেই ধান হইতেছে এই ত দেখি । ইহাতে 
ফুল যে আবার কখন হয় তাহ! ত বুঝিতে পারিতেছি ন।। 

দাদা_-ধানের গাছে যখন ধান হইতে দেখিয়াছ তখন ধানের ফুলও 
দেখিয়াছ। তবে হয়ত তেমন মনোযোগ দিয়া দেখ নাই, তাই ফুল দেখিতে 
পাও নাই। গাছে ধানের ছড়া বাহির হওয়া মাত্রই ভিতরে যে চাল হয় না 
তাহ বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছ ? 

নুশীল-_চা"ল হওয়ার পুর্বে কচি-ধানের ভিতবে প্রথমতঃ ছধধের মত 
সদ একপ্রকার তরল পদার্থ দেখিতে পাওয়। যায়। 

দাদা-অবশ্য ছুধের মত এই যে সাদ! পদার্থের কথ! বলিয়াছ তাহাই 
ঘন ও কঠিন হইয়া আমরা যে চাল খাই তাহা প্রস্তত হইয়া থাকে 
ধানে এই দাদা তরল পদার্থ দেখা .দেওয়ার পূর্বে ধানের ছড়ার গায়ে 


৮০ গাছপালার গল্প 


ব সাদা « লম্বা পবাগাধাব ঝুলিতে থাকে। ইহা কি তমি লক্ষ 
করনা? 

স্রশীল-ধানের ছড়। পাঠিব হওয়ার কিছুদিন পরেই ইহাদের গায়ে 
ইরূপ সাদ। সাদা কি যেন লাগিয়। রহিয়াছে, ইহ ত অনেক বাব 
দেখিয়াছি । ইহ যে পরাগাধাব তাতা ত কখনও মনে হয় নাই । 

দাদা_হাতে নিয়া পবীগ্গণ করিলে স্পষ্টই দেখিতে পাইবে যে, তাহাদের 
পরাগাধার সমতার মত কেশরের আগাতে সংলগ্ন থাকিয়। বাতাসে ঝুলিতেছে । 

শশীল-_পরাগাধার ত সাধারণত; ফুলের ভিতরেই জন্মিয়া থাকে : 
তনে তাহাদিগকে নাহিবে দেখিতেছি কেন ? 

দাদ|_ইভারাঁও ফুলের ভিতরেই থাকে, কিন্ত ফুল যখন বড় ও পুষ্ট 
হয় তখন তাহাদেব ভিতরকাব দুইটি শক্ষের চাপে বাহিরাবরণের মুখ ফাক 
হইয়া যায়, আব এই পবাগাধারগুলি সেই পথে বাতিৰ হইয়া বাতাসে ইতস্ততঃ 
নড়িতে থাকে । সেই সময় পবাগাধারগুলিও ফাটিয়া যাওয়াতে পরাগগুলি 
মুক্ত নাতাসে ভাসিয়া ভাসিযা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। তখন কোন মতে 
গর্ভকেশরের অগ্রাভাগ স্পর্শ কবিলেই আট্কাইয়। যায়। ইহাদের আকার 
অনেকটা পাখীর পালকের মত বিস্তৃত থাকাতে বায়ু হইতে সহজেই পরাগ 
সংগ্রহ করিতে পাবে। এই মিলনের ফলে ক্রমে ক্রমে বীজাধারে দুধ ও 
তৎপবে জণ সমেত চা'লের স্ষি করে। 

স্ুশীল--ইহাদের বীজাধার ত দেখিতে পাওয়া যায় না। ধানগাছ কি 
কুমড়া প্রভৃতি গাছের ন্যায় স্ত্রী পুং ভেদে ছুই বুকম ফুলই জন্মাইয়৷ থাকে? 

দাঁদা_না, তাহা হইবে কেন? ইহাদের প্রত্যেক ফুলেই পুংকেশর ও 
গর্ভকেশর জন্মিয়া থাকে । কচি অবস্থায় ধানের পরাগাধার ও বীজাধার 
কৌটার মত ছুটি আবরণের মধ্যে আবদ্ধ থাকে । তারপর ইহারা যে কিরূপে 
ফাক হইয়া যায় তাহ! ত এই মাত্রই বলিয়াছি; বোধ হয় মনে আছে। 

ন্ুণীল-__হা, মনে আছে। ইহাদের রিাকার দুইটি শক্ষের চাপে 
ইহাদের মুখ ফাক হইয়া যায়। 


গীছপালার গল্প ৮১ 


দাদা__-এই ফাকেব ভিতব দিয| লক্ষ্য কবিলেই-_-পাখীব পালকে মত 
দুইটি গর্ভকেশব সহজেই তোমাব চক্ষে পড়িবে । 
স্থশীল-_জবা, ধুতুব! প্রভৃতি শন্যান্ত ফুলের গর্ভকেশরেব অশ্রভাগ 





ধানেব ছড়া ও অতপী কাচেব নীচে ধানেব ফল এবং বাজাধাব 


সাধাবণতঃ আকাবে কতকটা গোল, কিন্তু ইহাদেব অগ্রভাগ পাখীব পালকের 
মত হওয়াব কাবণ কি? 
দাদা__কাঁবণ আব কিছুই নহে, পূর্ব্বেই বলিয়াছি অগ্রভাগ এপ 
বিস্তৃত থাকাতে পরাগ 'ধবিবাব পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়। যে সকল ফুলের 
১১ 


৮২. গাছপালার গল্প 


পরাগ বাতাসের সাহায্যে বিস্তুতি লাভ করে তাহাদের গর্ভকেশরের অগ্রভাগ 
এরূপ একটু বিস্তৃত থাকে । আচ্ছা, এখন বল দেখি ধান কৃত্রিম এবং 
অকৃত্রিম ফলের মধো কোনটি ? 

স্বশীল-_ধানফুলের আানবণ যেমন ফুলেও আছে তেমনি ফলেও 
দেখিতে পাওয়া যায়। এখন বীজাধাব ছাড়াও ইহার ফলগঠনে 
যখন এই আবরণ মিলিত হইয়াছে তখন ইহাকে কৃত্রিম ফল ছাড়া আর 


কি বলিব? 
দাদ।_ভা, তাহাই বটে। আচ্ছা, ধানকে বীজ বলিতে দোষ কি? 


স্বশীল--ইহাকে শুধু বীজ কি করিয়া বলিতে পান্তি? বীজ, বীজাধার 
এরং তাহার আবরণ সকলেই ত ইহার মধ্যে রহিয়াছে । 

দাদা--ইহা যখন বুঝিতে পারিয়াছ তখন বীজ ও বীজাধারের তফাৎ 
বুঝিতে এখন আর তোমাব কোন গোল হইবে না। তারপর বিভিন্ন 
রকম আকার ও ফাঁটিবার কৌশলে ফলের যে পুথক পৃথক নাম দেওয়া 
হইয়া থাকে তাহা ক্রমে ক্রমে শিখিতে পারিবে । এছাড়। ফল ও বীজ 
সম্বন্ধে আরও একটি বিষয় লক্ষা করিবার আছে। জন্মকথায় আমি 
তোমাকে ফল ও বীজের বিভিন্ন অংশের সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়াছি ; 
তাহা বোধ হয় মনে আছে। 

মুশীল-_ই। দাদা, খুব ভাল রকমেই মনে আছে। 

দাদা__এখন যখনই তুমি কোন ফল খাইবে তখনই লক্ষ্য করিবে 
যে, তুমি ফলেব কোন্‌ অংশ খাইতেছ। ইহাতে খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা 
এবং আমোদ দুই-ই হইবে। 

ন্ুশীল__ফল ত কত খাইয়। থাকি, কিন্তু ফলের কোন্‌ অংশ খাইতেছি 
তাহা তকোন দিন লক্ষ্য করি নাই। খাওয়ার সময় যে আবার গাছপালার 
কথা আসিতে পারে তাত কখন মনেও হয় নাই ! 

নাদা--গাছপালাই যে আমাদের প্রধান খাগ্ভ। : উদ্ভিদের সঙ্গে 
আমাদের এরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ যে উদ্ভিদের সাহায্য ছাড়া আমর] কোন 


গাছপালার গল্প ৮৩ 


মতেই চলিতে পারি না। চিন্তা করিয়া দেখিলে আমাদের শোয়া, বস! 
কিংবা খাওয়া, জীবনযাত্রার কোন কাজই গাছপালাব সাহায্য ছাড়া 
হইতে পারে না। সুতরাং তাহাদের বিষয় যত জানিতে পার ততই ভাল। 

সশীল-_শোয়া-বসাতেও আবাব গাছপালাব সাহাযা আমাদের 
কি দরকার হইতে পারে? 

দাদ1-কেন, শুইবার খাট হইতে আরম্ত করিয়া লেপ, তোষক, 
বালিশ, মশারী প্রভৃতি কোন্টি উদ্ভিদের সাহায্য ছাড়া সম্ভব হইতে পারে ? 

স্বশীল-_-বসিবাব চৌকী, চেয়ার, টেবিলও ত গাছ হইতেই প্রস্তত 
করা হইয়া থাকে। 

দাদ1--তবেই ভাবিয়া দেখ গাছপাল! আমাদের কতই ন। দরকাবী। 
তারপর আমাদের দেশে গাছপালার ত অভাব নাই, স্রতরাং যখন ইচ্ছ। 
তখনই যে কোন জায়গায় ইহার আলোচনা! কবিতে পার। এখন 
যে কথা বলিতেছিলাম__আচ্ছা বল দেখি, ছোলা-বীজের কোন্‌ অংশ 
আমাদের খাছ ? 

ম্বশীল--ছেোঁল1 ভিজাইয়া কিংবা ভাজিয়া খাইবাব সময় আমরা 
এই বীজের সকল অংশই খাইযা থাকি, কিন্তু রীধিয়া খাইবার সময় শুধু 
বীজ-দলই খাইয়! থাকি । 

দাদা_-বল দেখি আমেব কোন্‌ অংশ আমাদের খান্য ? 

স্শীল-_আম যখন কচি থাকে তখন ফলের মধ্য ও আভ্যন্তরিক 
উভয় স্তর আমরা খাইয়া থাকি, কিন্ত পাকা আমের মধ্যস্তর ছাঁড়। 
আার কিছুই খাইতে পাবি না। আভ্যন্তরিক স্তর তখন কঠিন হইয়া আাঠিতে 
পরিণত হইয়া ষায়। 


দাদ-বল দেখি কচি শশার কোন্‌ কোন্‌ অংশ খাওয়া যাইতে 
পারে? 


সুশগীল-_-শশার বাহ্স্তর ছাড়া মধ্য এবং আভ্যন্তরিক স্তর ও বীজ, 
অর্থাৎ ঘাছা কিছু ফলের ভিতরে থাকে তাহা সকলই আমাদের থাদ্। 


৮৪ গাছপালার গল্প 


দাদা--তাহা হইলে দেখিতেছি যে সাধারণ ফলে কিযে আমাদের 
খা্যাংশ তাহা বুঝিবাব পক্ষে আর তোমার কোন অসুবিধা হইবে না। 
এখন আমাদের খাওয়ার যোগ্য থে কোন ফল কিংবা বীজ দেখিতে 
পাইবে, তাহার খাগ্তাংশ যেকি তাহা বুঝিবার জন্য চেষ্টা করিও; তাহা 
হইলে আর কৌন গোল থাকিবে না। এরপর ফল ও বীজ রর 
বিক্ষিপ্ত হইয়া কিরূপে উদ্ভিদের বংশ-বিস্তার করিয়া থাকে সুবিধামত 
অন্য সময় বুঝাইয়া দিব। 
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স্বশীলদেব আম-বাগানে এবাব প্রচুব আম ফলিযাছে। সুশীলের 
দাঁদা গাছে চডিয়া পাকা আম নী ফেলাতেছেন, গার ম্শীল একটি একটি 
করিয়া তাহা ঝুডিতে জমা কবিঙেছে। যখন পাগানেৰ সবগুলি পাকা 
আম সংগ্রহ করা শেষ হইল, তখন শাহাব দাদা একটি বেশ সপকক আম 
স্বশীলকে খাইতে দিযা বলিলেন,_-দদেখ এই আমটি কেমন মিষ্ট এবং সাদ” 
সে আমটিব খোসা ছাডাইঈয়া খাইতে খাইতে বলিল,_-“দাদা, আম- 
গাছগুলি বড ভাল ।” 

দাঁদা_কেন, বল দেখি ? 

নবশীল-_আমবা আমগাছেব জন্থা কি-ই বাঁ এমন করি, তবুও তাহারা 
মামাদিগকে কেমন ঝুডি ঝুড়ি মিষ্টি আম দেয। 

দাদা-_তা'বা যে শুধু তোমাদেব খাণয়াব জন্যই ঝুড়ি ঝুড়ি বসাল 
আম দিয়! থাকে তাহা নহে, এতে তা*দেরও একটা মস্ত বড় লাভ আছে। 

স্বশীল--আমর। থাইঘ আম, তাহাতে আমগাছের আবার লাভ 
হইবে কি? 
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দাদা--এই ত মজা । আজ এই সম্পর্কে ফল ও বীজ কিরূপে ইতস্তত: 
বিক্ষিপ্ত হইয়া গাছের বংশ শিস্তাব কবিযা থাকে তাহা! বুঝাইয়া! দিতেছি । 
ফল ও বীজ হইতে প্রথমে চাবা ও কালক্রমে কিবপে গাছের উৎপত্তি হইয়। 
থাকে তাহা ত পূর্বেই বুঝাইয়া 
দিযাি । 

স্বশীল-হ! দাদা, তাহা 
বেশ মনে আছে । 

দাদা_-এখন একটি বিষষ 
ভুমি লক্ষা এ্রগবিলেই দেখিতে 
পাইবে যে, যদিও গাছেব বীজ 
স্বভানতঃ গাছেব তলাতে 
পড়িয়াই গাছ জন্মিবাৰ কথা, 
তথাপি গাছেব তলাতে সেই 
গাছেব চাবা বড বেশী একটা 
জন্মায় না। 

স্বশীল-_-হা, এ তে? ঠিক 
কথা। অশ্বথখ-বটের শত শত 
চাবা আমবা দেওযালে, দালানের 
কাণিশে, মন্দিবেব চূড়ায় 
আহবহঃই দেখিতে পাই, কিন্তু 
কৈ একটি চাবাও তো গাছ- 

আমেব চা, আম, খাত আম তলাতে দেখিতে পাই না। এই 
আমবাগানেই লা গাছতলাতে চাবা কোথায়? দাদা, ইহাব কাবণ কি ? 

দা৮1-ইহাব কাবণ এই যে, ছেলেমেয়ে সুস্থ ও সবল হইয়া স্খ- 
স্বচ্ছান্দে জীবন যাপন করুক' মানুষ যেমন সকল মময় তাহারই চেষ্টা করে, 
গাছেরাও তেমনি তাহাদের চারাগুলি যাহাতে পুষ্ট ও সবল হয়, এবং 
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জীবনধারণোপযোগী মালোক ও প্রচুব খাদ্য পায়, তাহাব চেষ্টা করিয়। 
থাকে । সেই জন্য বুক্ষ-মাতা, যাহাতে তাহার বীজ বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়। 
পড়িয়। প্রচুর আলোক ও খাছ্যের মধো বদ্ধিত হইতে, পাবে তাহার 
ব্যবস্থা করে । 

ন্শীল--কোন গাছেব তলাতে যদি সেই গাছের চারা জন্মে তবে 
তা”তেই বাঁ তাহাদের পুষ্ট ও সবল হওয়ার পক্ষে এমন কি বাধ। হইতে পারে ? 

দাদা_হইতে পারে বৈ কি, খুব হঈতে পারে। গাছের জীবন- 
ধারণের জন্য মালোক একটা প্রধান জিনিষ। গাছের তলাতে চারা 
জন্মিলে, একে ত কাহার! পধ্যাপ্ত পরিমাণে স্বেই আলো পাইতে পারে না, 
অধিকন্ত গাছতলাতে যে জমিটুকু, তাহাতে যদি প্রচুর পরিমাণেও 
গাছের খাদ্য থাকে, তথাপি শত শত চারাব পক্ষে তাহা কিছুই নহে । 
স্থৃতরাং চারাগুলির মধ্যে আলো ও খাদ্য নিয়! রেষারেষির স্থষ্টি হয় এবং 
সবলগুলি ছৃর্বলগুলিকে চাপিয়া মাবিয়। ফেলে । আমার যাহার! জীবিত থাকে, 
তাহারাঁও প্রচুর আলো এবং খানেক অভাবে রোগা হইয়া কালক্রমে 
মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই সকল কারণে বুক্ষ-মাতা তাহার বীজ বিভিন্ন 
জায়গায় পাঠাইবার ব্যবস্থা করে। 

স্বশীল--এ তো বড় সুন্দর কথা। ছেলেদের মধ্যে যাহাতে ঝগড়া- 
বিবাদ না হয়, তা"রা যা'তে সুস্থ ও .সবল হয়, তা”র জন্য 'চারাগাছের 
মায়েরাও তাহ। হইলে চেষ্ট। করিয়া থাকে ? 

দাদা--শুধু তাহাই নহে। আমরা যখন নিতান্ত শিশু ছিলাম, 
আমাদের মা যেমন তাহার বুকের ছুধ দিয়া আমাদিগকে মানুষ করিয়া- 
ছেন, চারাগাছের মা সেইরূপ বুকের ছুধ না দিলেও তাহার অসহায় শিশুর 
জন্য বীজেই খাদ্য সঞ্চয় করিয়া রাখে, যাহাতে শিশু অবিলন্বেই বদ্ধিত 
হইয়া স্বাবলম্বী হইতে পাবে। একথা পুর্কেদও একবার বলা হইয়াছে। 
আমের মিষ্ট রস, যাহার জন্য তোমরা আমগুলিকে কুড়াইয়া নিয়া থাক, তাহ। 
খাওয়। হইলে পর তো।'মরা কি কর? 
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স্রশীল-_আমবা মামেব মাঠিগুলি আস্তাকুড়ে কিনা যেখানে সেখানে 
ফেলিয়। দিই | 

দাদা_আঠিগুলি এইরূপভাবে যেখানে সেখানে 
ফেলাতেই আম গাছের নংশ-বিস্তাবে সুবিধা হইয়া 
থাকে। এখন ভাবিয়া দেখ দেখি, আমে এই 
ন্ুমিষ্ট বসেব সষ্টি, ভাহা আমগাছেব পক্ষে কতই না 
দ্বকারী । 

স্রশীল-__-আম, জাম, কাঠাল প্রভৃতি যে সকল 
ফল আমাদের প্রিয় খাছ, তাহাদ্টে পক্ষে ববং এ 
কথা খাটিতে পাবে; কিন্ত যে সকল গাছের ফল 
আমাদেব খাদ্ভ নহে, তাহাদের চাবাও ত এ সকল 
গাছ হইতে বহুদূরে জন্মিতে দেখ! যায়, তাহাদের বেল! 
কি হয়? 
অশ্বথ পাতা ও ফল দাদী--এমন দুই একটা গাছের নাম কর দেখি? 

স্ুশীল__কেন-_অশ্বথ, কাঠালি বট টিসি: গাছ। এদেব ফলে 
আমাদের খাওয়ার মত কিছুই নাই, অথচ ঝ 
এদের চার! দেওয়ালের উপর, দালানের 
কাণিশে--এমন কি অন্যান্য পুবাতন গাছেব 
উপরেও জন্মিতে দেখ! যায়। 

দাদা-এই সকল ফলে তোমাদের 
খাওয়ার মত কিছু না থাকিলেও তাহারা 
আবার কাকের বড় প্রিয় খাগ্ভ। কাক 
এই সকল ফলের বীজ খাইয়া থাকে 
এবং দালানের ছাদ, কাধিশ প্রভৃতি কাজ 
জায়গায় বসিয়া মলত্যাগ করে, িখন পেযার! ও তাহার বীজ 
তাহাদের মলের সহিত বীজগুলি সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় বাহির হইয়া 
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আসে। সেই বীজ হইতেই কালক্রমে চারাগাছের স্যপ্টি হইয়া মস্ত বড গাছে 
পরিণত হয়। তোমাদের খাচ্য নয় বলিয়াই যে অন্য কাহাবও হাহা খাড়া 
হইতে পারে না, সে কথা বলা চলে না। যেমাকাল ফলন তিক্ত বলিয়া 
তোমরা এত ঘ্বণ! কর, কাক কিন্তু তাহারই নীজ খাইতে একটুকুও অসুবিধা 
কিংবা দ্বিধা বোপ করে না। এইরূপে বহুতব বৃক্ষ পশু-পক্ষী প্রভৃতি ইতব 
প্রাণীর সাহায্যে আপনাদের বীজের বিস্তার সাধন করিয়। থাকে। 

স্বশীল-_-তাহা হইলে গাছের বীজ কি শুধু প্রাণীব খাচ্যরূপেই 
চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে ? 

দাদা-_না,৯গধু তাহাই হইবে কেন, বংশবিস্তার জন্য গাঁছ নানা উপায় 
অবলম্বন করিয়া! থাকে । নে একথ| ঠিক যে, যে সকল গাছ-_মানুষ, পশু, 
পক্ষী প্রভৃতি প্রাণীর সাহায্যে বংশ বিস্তার করাইয়া লয়, তাঁহাদের সংখ্য। 
নিতান্ত কম নহে। তাহাদের মধ্যে কতকগুলি বৃক্ষ__যেমন আম, জাম, কাঠাল, 
পেয়ার! প্রভৃতি ফলের গাছ প্রাণীদিগকে খাবার প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়। আপনা- 
দের বংশ বিস্তার করাইয়া থাকে ; কিন্তু আবার এরূপ কতকগুলি গাছ আছে, 
যাহার প্রাণীদিগের অজ্ঞীতে চুপি চুপি তাহাদের দেহে ফলগুলিকে জড়াইয়৷ 
দিয়৷ প্রাণীদিগের সঙ্গে বীজগুলি একস্থান হইতে স্থানান্তবে পাঠাইয়। দেয় । 

স্ুশীল--সে আবার কি রকম ? 

দাঁদা__ইহা আমি তোমাকে কয়েকটি সাধারণ উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়। 
দিব। তুমি নিশ্চয়ই খেলার মাঠ কিংবা অন্যান্য পতিত জায়গায় বিস্তব 
গুলপুলিয়। গাছ দেখিয়াছ। দেই সেই গাছগুলির ভিতর দিয়া তোমরা 
খন ছুটাছুটি কর, তখন এই গাছের ফল তোমাদের কাপড়ে জড়াইয়া যায়। 
খেলার সময় তাহা লক্ষ্যই কর না। তারপর বাড়ীতে ফিরিবার সময় 
তোমাদের দেহে এই সকল ফলের সচল অগ্রভাগ যখন অনবরত চুলকানির 
পুষ্টি করে, তখন তোমরা অতিষ্ঠ হইয়া! তাহাদিগকে কাপড় হইতে বাছিয়! 
যেখানে সেখানে ফেলিয়। দিতে থাক । তখন তোমরা জানিতেই পার না, যে 
ইহাতে তাহাদের বংশের বিস্তাব হঈতেছে। 

৯২ 
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সুশগীল-_এ-ত শামরা প্রায় রোজই করিয়া থাকি। এতে যে আবার 
গাছের বংশ বিস্তারের চালাকি মাছে তাহা তজানিতাম না! এরূপ গাছ 
কি আরও আছে? 

দাদা-_থাকিবে না কেন, হানেক আছে। রাস্তার ধারে, বন-জঙ্গলে, 
আপাং গাছ কিংবা! নিছাকলের গাছ হযতঃ তুমি লক্ষা করিয়া থাকিবে | 
্‌ এই সকল গাছের ফলও এইবূপে প্রাণীদিগের 
শাজ্|তে একস্য।ন হইতে স্থানাস্তরে নীত হইয়। 
থাকে। নিছ| (ঘাগড়া বাঁ হাগড়া) ফলের 
চারিদিক শ্রয়াপোকার মত ত্চল রোমাবঙ্গীতে 
আবৃত থাকে, গরু বাছুর কিংবা অন্য কোন 
প্রাণী মাছি তাড়াইবার জন্য যখন এই সকল 
গছেব কাছে লেজ নাড়িতে থাকে, তখন বনহুতর 
পাক| ফল নাহাঁদের লেজে আট্কাইয়া যায়। 
তখন ভাহাদেব স্তানান্তরে নিস্তত হইবার নার 
কোন অন্তবিধা থাকে না। 

স্ুশীল-__তাহা হইলে দেখিতেছি, 

্ী। গাছের বংশবিস্তারে, যে কোন উপায়েই 
০. হউক না কেন, প্রাণীদিগের সাহাযা 
নিতেই হইবে । 

দাদা-_না, তা হবে কেন; সকল 
ক্ষেত্রে একথা বলা চলে না। জল, 

পুলপুলিয়া গাছ ও ছড়। বাতাস এবং ফল ফাটিয়া যাবার কল- 
কৌশলেও অনেক গাছের ফল কিংবা বীজ ইতস্ততঃ বিস্তৃত হইয়া থাকে। 

সুশীল_ মে আবার কি রকম? 

দ্রাদা--আমি এখন সে কথাই বলিতেছি, শুন। এতে অনেক কথা 
জানিতে ও শিখিতে পারিবে । প্রথমতঃ কি করিয়। জলের সাহায্যে গাছের 
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ফল ও বীজ একস্থান হইতে স্থানান্তরে নীত হয় তাহার কথাই বলিব। 
কতকগুলি জলজ উদ্ভিদ আছে, তাহাদের ফল এমনি ভাবে গঠিত যে তাহারা 
অতি সহজেই জলে ভাসিয়া বেড়াইতে পারে। তুমি নিশ্চয়ঈ শীফল। 
( নাইল) দেখিয়াছ; তাহাদের ফলেব ভিতর স্পঞ্জের মত পাংলা কোষে 
পরিপূর্ণ থাকে । এতেই এই সকল ফলকে জলে 
ভীসিয়! থাকাব পক্ষে বেশ সাহাযা করে। 
স্রশীল- ই, সাদা সাদা পাৎল। পরঠেব 







আপাং গাছের ছড৷ পিছ ঘল * তাহাঁব পাত! 


ভিতর বীজগুলি যে জড়ান থাকে, তাহা দেখিয়াছি । শাফলা ফল হাতে 
নিলে সেইজন্যই কি হাল্কা বোধ হয়? 

দাঁদা-হী, তাই বটে। এই সকল ফল পাকিলে তাহাদের বোটা পচিয় 
যায়; তখন তাহার! স্বাধীনভাবে জলের শ্রোতে ভাসিয়! বেড়াইতে পারে। 
তারপর, ফল ফাটিয়া তাহ।দের বীজ ইতস্তত; জলে বিক্ষিপ্ত হইয়া চারা 
জন্মাইয়। থাকে । 

স্থশ্ীল-_শুধু জলজ উদ্ভিদ্ই বোধ হয় জলের সাহায্যে বংশ বিস্তার 
করিয়া থাকে । 
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দাদ]_-না, শুধু তাই হনে কেন, অনেক স্থলজ বৃক্ষ আছে--যাহাদের 
বংশ পিস্তারে জলই প্রধান অবলম্বন। নারিকেল, সুপারী প্রভৃতি বৃক্ষের 
বংশবিস্তার প্রর্ধানতঃ জলের সাহায্যেই হইয়া থাকে । পাকা নারিকেল ও 
স্থপারীর ছোব্রা একে ত কত হাল্কা, তাহার উপব মাবার তাহাদের বীজের 
ভিতরভাগ কতক পরিমাণে ফাপা থাকার দরুণ 
এই সকল ফল সহঢজই জলেব উপর ভাসিয়া 
বেড়াইতে পাবে। ইহার। বভদিন জলে 
ভাসিয়। পবেড়াইলেও ইহাদেব কৌন অনিষ্ট 
হয় ন1। এই সকল গাছও ্রীবাব সাধারণত; 
সমদ্রতীরেই প্রচুব পরিমাণে জন্মিয়া থাকে এবং 
সমুদ্র-ক্োতের সাভায্যেই তাহাদের ফল দেশ- 
দশ[ন্তবে বিস্তত হইয়। পড়িয়াছে | 

স্থশীল-__তাচ্ছ। দাদা, আম-কাঠালের 
ফলেব বস আমবা চঁষিয়া খাইয়া ফেলিলেও 
তাহাদের আঠি হইতে গাছ্ছ হইয়া থাকে, বিস্ত নারিকেলের শান খাওয়ার 
পব তাহাদের চাব। ত কখনও বাঁচিতে দেখা যায় ন।। ইচ্াাব কারণ কি? 

দ।দাঁ__আম, কাঠালগ!ছ তোমাদের জন্য তাহ।- 
পেব কলে যেটুকু রস সঞ্চয় কাবয়। রাথে তোমরা শুধু 
তাহাই খাও; স্ৃতবাং তাহাতে বুক্ষ-শিশুব কোনই 
অনিষ্ট হয় ন!। এখন আমের আগঠির কি কাঠালেব 
বীচির ভিতর চারার শুন্য যে খাচ্য সঞ্চিত আছে তোমরা 
যদি তাহাই খাইয়া ফেল, তবে তাহা হইতেও নিশ্চয়ই 
কোন চার। জন্মিবে না। র 

ম্বশীল--নারিকেলের শাস তাহা হইলে নার 
দেখিতেছি আমাদের খাওয়ার উদ্দেশ্টে স্থষ্টি হয় নাই। 

দাঁদা_নিশ্চয়ই নয়। নারিকেল কিংবা সুপারীর ভিতরের যে অংশ 
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তোমরা খাও তাহা তোমাদের জহ্ত নয়, চারার জন্যই তাহ। সঞ্চিত থাকে। 
এখন তোমরা যদি তাহাই খাইয়। ফেল, তবে চারা আর কি করিয়া বাঁচিঘে? 
সুশীল-_আমরা চাঁরাগাছের অনিষ্ট করিয়া যে নারিকেল কি স্ুপারী 


খাইতেছি, কৈ তাহা ত একবারও মনে হয় না? 


দাদা-ত। তোমাদের মনে হইবার সময় কোথায়, আর মনে হইলেই 


বালাভ কি? এইযে কোটি কোটি ধান, গম, যব ও 
নানারকম ডালের বীজ যাহা আমাদের প্রধান খাছা, 
ইহারা তো সকলেই প্রত্যহ আমাদেব খাচ্যরূপে 
প্রভৃতপরিমাণে মৃতুঃমুখে পতিত হইতেছে । 

স্থশীল--তাঁহ! হইলে এরূপ ভাবে ইহাদের বীজ 
নষ্ট করিলে এমন একদিন আমিতে পারে, যখন 
ইহাদের আর 'একটি চারাগাছও জন্মিবে ন|। 
আমর! কি তখন না খাইয়। মরিব ? 







১২ ৩ 


দাদা__-ন।) সে আশঙ্কা নাই । এ বিষয়ে মানুষ বড় সতর্ক। কৃষকগণ 
ভবিষ্যতের জন্য ইহাদের বীজ অতীব যাত্বর সহিত সঞ্চয় করিয়। রাঁখে। 


1, 
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॥; এখন তাহাই বলিতেছি শুন। 
এ এবং ফলের গঠন-প্রণালী এরূপ তে, তাহারা অতি 
সামান্য হাওয়াতেই একস্থান হইতে স্বানান্তরে 


উড়িয়া যায়। 


তা না হইলে কোন্‌ কালে ইহাদের অস্তিত 
একেবারে লোপ হৃইয়। 
বাতাসের সাহায্যে কিরূপে বীজের বিস্তার হয় 


যাইত । তারপর 


কতকগুলি বীজ 


সুশীল--ফল, বীজ এরাও কি আবার 


আকন্দ ফল ও কীজ পাখীর মত উড়িতে পারে ? 


দাদা_পাখীর মত না হইলেও ইহারা যে হাওয়ার উপর ভাসিয়া 
বেডায় তাহা তোমরা অনেক দেখিয়াছ। শিমূল তুলা, কার্পাস তুলা, আকন্দের 
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তুলা ও অন্যান্ত আনেক বীজই ত তাহাদের আবরণের উপরকার ত্ুতাঁর 
সাহায্যে বায়ুর উপর ভাসিয়! বেড়ায় । 





খাণবীলতাব গণ লত। ফকাব কীজ 


স্শীল--ই', ত1 দেখিয়াছি বৈকি? আচ্ছা, সুতার এরূপ আবরণের 
সাহায্য ছাড়াও কি ফলের পক্ষে বাতাসেব উপব ভাসিয়া বেড়াইবার অন্য 
কোন উপায় আছে ? 





অপবাজিতাব ্ল ফাঁটিয়। বীজ ছভান 


দাদা--থাকিবে না কেন, নিশ্চয়ই আছে। মাঁধবীলতার ফলে এবং 
লত! ফট্‌কীব বীজে যে পাখীর পালকেব মত পাখনা আছে তাহা কি তুমি 
লক্ষ্য কর নাই? 


গাছপালার গল্প ৯৫ 


সুশীল--মাধবীলতার ফলে তিনটি পালক দেখিয়াছি । লতা ফটুকীব 
বীজ বাতাসের উপর ভাসিয়! বেড়াইতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। 

দাদা-_দেখিয়াছ, কিন্ত লক্ষ্য কব নাই। লক্ষ্য ককিলে এরূপ ফল 
এবং বীজ অনেক দেখিতে পাইবে । 

স্ুশীল_-ফলের ফাটিবার কৌশলে বীজের যে বিস্তার সাধিত হয় তাহা 
বোধ হয় সচরাচর দেখিতে পাওয়। যায় নাঁ। 
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দোপাটির ফল ফাটিয়! বীজ ছড়ান 


দাদা__দেখিতে পাওয়। যাইবে না কেন, অনেক দেখিতে পাওয়। যায়। 
তুমি নিজেও অনেক দেখিয়াছ। দোপাটি, আমুল, অপরাজিতা প্রস্থৃতি গাছের 
ফল কেমন জোরে ফাটিয়া যায় তাহ] কি তুমি দেখ নাই? 

সুশীল-_হা! হা! অনেক দেখিয়াছি। একটু নাড়াচাড়া করিলেই ফলগুলি 
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ফাটিয়া একেবারে মুচড়াইয়! যায়, আব বীজগুলি যে কোথায় ছড়াইয়া পড়ে 
তাহার ঠিক নাই। 

দাদা--তবেই ত বুঝিলে সজোরে ফলগুলি ফাটিয়া যাওয়াতে বীজগুলি 
ইতস্ততঃ ছড়াইয়া পড়ে এবং ভাহাতেই ইহাদের বংশ-বিস্তার-কার্ধা 
সাধিত হয়। 

সুশীল-_এরূপ ফল কি আর€ আছে ? 

দাদা-__-থাকিবে ন। কেন, অনেক আছে। গিলা নামক এক রকম 
ফলের লতা আছে তাহাদের মস্ত বড় লম্বা ফল এত জোরে ফাটে যে তাহাদের 
নীজ টিস ছোড়ার মত ছুটিয়' অনেক দূবে গিয়া পড়ে। গীরূপ ফল যে আরও 
কত আছে তাহার অন্ত নাই । যখনই কোন ফল কিংবা বীজ দেখিতে পাইবে 
তখনই তাহ। বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়! কিরূপভাবে তাহাদের বংশ বিস্তার 
হওয়া সম্ভাবন! আছে তাহার বিষয় চিন্ত। করিনে। তাহা হইলেই এবিষয়ে 
আরও অনেক কথ। জানিতে ও শিখিতে পারিবে । 








সেদিন বিকালে স্তশীল তাহাদের বাড়ীর ধাবের মাঠে তাহার দাদার 
সাথে ঘুড়ী লইয়া ছুটাছুটি করিতেছিল। ঘ্ুড়ীটা এখন অনেক উচুতে 
উঠিয়াছে। তাহার দাদা ঘ্ৃভীব নাটাই তাহার হাতে দিয়া একধারে 
ঈাড়াইয়া আছেন। স্ুশীলেব আহ্লাদের আর সীম! নাই । সে কখনও 
সামনে, কখনও পিছনে, একবার এদিকে একবার সেদিকে, এমনিভাবে 
একমনে উপর দিকে চাহিয়া ঘুড়ী নিয়া খেলা করিতেছিল। এমন সময় 
তাহার আমোদে হঠাৎ বাধ! পড়িয়৷ গেল। সে একেবারে কাদিয়া উঠিল। 
তাহার দাদ! ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন যে ব্যাপার তেমন গুরুতর না 
হইলেও নেহাৎ সোজা নহে। সুশীল ঘুড়ীর দিকে চাহিয়া অসতর্কভাবে 
একটা কাটানটের গাছ, পায়ের তলায় এমনভাবে চাপিয়া ধরিয়াছে যে, 
ইহার গোটাকয়েক কাটা, তাহার পায়ের তলায় একেবারে বিধিয়া 
গিয়াছে। তিনি পা হইতে তাড়াতাড়ি কাটাগুলি তুলিয়া ফেলিলেন। 
কাটার জ্বালা-যন্ত্রণ| একটু কমিয়া আসিলে সে তাহার দাদাকে প্রশ্ন 
করিল,_-্দাদা! গাছে অনর্থক এই বিশ্রী কাটাগুলি হয় কেন ? তাহার 
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পাদ] খুডীব তা নাটাঈব মধো জডাইতে জডাইতে বলিলেন__-“গাছেব কাটা, 
তুমি নিতান্ত অনাধশ্যক মনে কবিলেও, গাছের পক্ষে তাহা কিন্তু মোটেই 
অনাবশ্ঠা ক নয। ববং তাহাদের জীবনধাবণেব পক্ষে অতীব প্রয়োজনীয অস্ত্র ।” 
শুশীল--সে আবাব কি বকম, গাছের 
আবাব অস্ত্রকি? 
দাদা--ভহী, গাছেবও অস্ত্রশস্ত্র আছে | 
আচ্চা বল ত, মানুষ লাঠি, তলোধার, 
নর্শ[, বন্দুক ইত্যাদি ঘবে বাখে কেন? 
স্রশীল__গক, বাছুব, ছাগল তাডাইবাৰ 
জন্যা, শক্রকে ভয্‌ দেখাইবাব জন্য, বাঘ- 
ভালুক, শিযাল-কুকুব মাবিবাৰ জন্থা। 
দাদ--তাহা হইলে বেশ বুঝিতে 
পাবিতেছ যে, শিবাপদে ও শান্তিতে 
থাকিবাৰ জন্য মানুষকে অনেক কিছু 
কবিতে হয। 
বাঁটানটেখ কাঁটা স্থশীল-_লাঠি, বর্শ।) বন্দুক ইত্যাদি 
ঘরে না বাখিলে কি মান্ুষেব চলিতে পাবে না? 
দাদাঁ_চলিতে পাবে বৈকি? যদি কেহ কাহাকে হিংসা না কবে, 
তবেই চলিতে পাবে। পবস্পবের হিংসা হইতেই ত যত অস্ত্র শস্ত্রেব স্থষ্টি 
হইয়াছে। 
সুক্মীল--কৈ গাছপাল। ত কাহাকেও হিংস! করে বলিয়া মনে হয় না। 
দাদাঁ-যদিও ছুঈ চারিটা গাচ্ছ আহার সংগ্রহেব জন্ত জীবহিংসা কবিয়া 
থাকে, তথাপি অধিকাংশ গাছই যে হিংসা-বিহীন, তাহাতে আৰ সন্দেহ কি? 
সুশীলস্প্তবে তাহাদের কাটাব আবশ্যকই বাকি? 
দাদা--তাহাবা তোমাদের প্রতি হিংসা কবে না *বলিয়াই, গাছ- 
পালার উপর তোমরা কি কেহ কম অত্যাচার কর ?.পশু-পক্ষী, জীব-জন্ত-- 
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গাছের উপর কাহার বা তেমন স্ু-নজর? তোমরা গাছপাল! কাটিতে, 
ছি'ড়িতে, পায়ে মাড়াইয়া চলিতে, কখনও কি একটু দ্বিধা বোধ কর? 

স্বশীল__কাটিলে ছি*ডিলে ত গাছ আব কষ্ট পায় না? 

দাদা__পায় বৈ কি? তবে তোমাদের মত চীতকাব করে না, 
করিবাব শক্তি নাই, এই যা তফাৎ । 

স্থশীল--কাটায় কি তাহাদিগকে এই সকল বিপদ হইতে রক্ষা 
করিতে পাবে? 

দাদা--পাবে বৈ কি? সব সময় না পারিলেও অনেক সময় পাবে । 
লাঠি, বন্দুক ইত্যান্টিও ত মানুষকে সব সময়' বিপদ হঈতে বক্ষা করিতে 
পাবে না। তবু তাহা না থাকিলে চলে না। যাক, তারপব কাটানটের 
গাছটা পায়ে মাডাইতে গিয়। . ৯ | 
তুমি আজ য। যন্ত্রণা পাইয়াছ, | 
তাহাতে আর তোমাব কখনও 
কি এই গাছেব উপর পা! 
ফেলিতে সাহস হইবে ? এখন 
বুঝ, কাটায় গাছেব কি দরকাব । 

স্বশীল-_তবে কি সকল 
গাছের কাটাই তাহাদের শত্রু 
তাড়াইবার অস্ত্র? রে 
দাদা_সে বিষয়ে কি আর বাগান-বিলাসের ফীট। 

কোন সন্দেহ আছে? এখন এই কাটার উৎপত্তি ও গঠন-প্রণালী সম্বন্ধে 
তোমাকে ছুই চারিটি কথা বলিব। সকল গাছের কাটা যে একমত 
নহে তাহা! বোধ হয় তুমি লক্ষ্য করিয়াছ ? 

সুশীল-সে আর কে না লক্ষ্য করে? গোলাপ, বেল, বেগুন, 
বাগান-বিলাস, বাবলা, ,মীদার ইত্যাদি কত'গাছের কাটাই ত দেখিয়াছি; 
কিন্তু অস্ততঃ আকারে যে তাহারা একমত নহে, সে বিষয়ে আর ভুল নাই । 
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দাদা__চল আজ ছুট একটি সাধাবণ গাছের কাটার উৎপত্তি ও গঠন- 
প্রণালী তোমাকে দেখাইয়া দিব। তাহা হঈলেই তুমি গাছের কাটার 
আবশ্যকতা আবও ভালবপে বুঝিতে পারিবে । আচ্ছা,-এই ছোট্ট কুল- 
গাছের একটু খানিক ডাল ভাঙ্গিয়া আন। 

সুশীল অনেক কষ্টে কুলগাছেব একটি ছোট ডাল ভাঙ্গিয়া নিয়া 
আসিয়। বলিল,_-“বাবা বে কিক্কাটা! একেবারে যেন ছোঁয়াই যায় না!” 

দাদা__যদি সহজেই ধবিতে পারিবে, তবে কাটা থাকার আর মূল্য কি? 
এ দেখ প্রত্যেক পাতাব বোটার উভয় পার্থে কেমন বাকা স্থচল একটি একটি 
ঢুক্টটি কাটা বহিয়াছে। যদি*৫কোন জন্ত পাতা কিংবা 'কচি ডাল চিবাইয়! 
খাইতে চায়, তবে তাহাব যেকি ছরর্দশ। হইবে, তাহা বোধ হয় তোমাকে 
আব বলিয়া দিতে হইবে না। 

নুশীল--কাটার ঘায়ে মুখ, রক্তে বক্তময় হইয়। যাইবে । 

দাদা__আচ্ছা তাঁবপব, এদিকে যে ছোট রাম-বেগুনের গাছটা 
দেখিতেছ, তাহাব একটা ছোট্র পানা-সমেত ভাল! নিয়া আজ দেখি? 





বাম-বেগুন বা বৃহতীর পাত৷ ও কাঁটা 
ীল গাছে একবার হাত দিয়াই বলিল,--“দাদ। |! এ আমার কন নয়, 
একেবারে ধরিতে্ঈ পারিতেছি না । পাতা, পাতার ৰৌটা, ডাল, এর এমন 
জায়গাই নাই যেখানে হাত দিব 1” 
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দাদা-_তুমি একটু লক্ষ্য করিলে--এটা বেশ স্পষ্টই বুঝিতে পারিবে 
যে. যে সকল গাছ খোল মাঠে কিংবা রাস্তাব ধাবে আপনা আপনি জন্মে 
তাহাদের ডালপালাতেই কাটাব সংখ্য। বেশী । 

স্ুশীল__ এরূপ হওয়ার কারণ কি? 

দাদা--কারণ আর কিছুই নহে, তাহাদিগকে আত্মবক্ষার জন্য অনবরতই 
যুদ্ধ করিতে হয় । ছাগল, গরুর অত্যাচাব তাহাদের উপব সব্বদাই লাগা আছে। 

সুশীল--আচ্ছ। দাদা, মামাদের বেগুনগাছের পাতাগুলিও 
দেখিতে প্রায় এই রাম-বেগুনেব পাতাৰ মতই; কিন্তু কৈ, তাতে ত তেমন 
কাটা থাকে না। 

দাঁদা--আমাঁদের বাগানের বেগুনগাছগুলি এদেব একজাতীয় গাছ 
হইলেও, তাদেব ছাগল, গরুর অত্যাচারের কোনই আশঙ্কা নাই। বাগানের 
বেড়া-ই তাহাদিগকে সম্পূর্ণ নিরাপদ বাখিয়াছে; সুতরাং তাহাদের কাটার 
প্রয়োজন একরূপ নাই বলিলেই হয়। তাহাদের পাতায় এবং ডালায় কাটার 
সংখ্যা খুব কমিয়া যাওয়ার ইহাই কারণ। 

স্ুীল--দরকাঁর মতই যদি গাছেব কাটার সংখা বাড়ে কমে, তবে গাছে 
যখন কাটা থাকে না তখন এ কাটাগুলি যায় কোথায়, এবং দরকার হইলে 
আসেই বা কোথা হইতে ? 

দাদাঁ-এ বিষয় বুঝিতে হইলে প্রথমত; সকল গাছের কাটার উৎপত্তি 
যে এক রকম নহে, সে বিষয় একটু লক্ষ্য করিতে হইবে । এট বোধ হয় লক্ষ্য 
করিয়াছ ষে, কোন কোন গাছের কাটা অতি সহজেই ডালপাল। হইতে পৃথক্‌ 
করা যায়। আর কতকগুলির কাট। পৃথকৃ করিতে হইলে, খুব জোরে টানা 
হেঁছড়া করিতে হয়। যখন পৃথক্‌ হইয়া! আসে তখন গাছের ছাল, এমন কি 
কাঠ পধ্যন্ত সঙ্গে নিয়া আসে । আমাদের বেলগাছের কাটাই তাহার বেশ 
উদাহরণ 

স্বশীল--হা। দাদা, ঠিক ঠিক! সেদিন আমি আমাদের বেলের 
চাঁরাটার গোড়ার দিকের ডালা হইতে একটা কাট! তৃলিয়াছিলাম। তাতে 
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ডালার ছাল এবং কাঠ অনেকটা আলাদা হইয়া আঁনিয়াছিল? আচ্ছা দাদা, 
বেলগাছের গোড়ার দিকে যত কাট, উপরের পিকে তত নাই কেন? 
দাদা--উপরের দিকের ডালপালার ক?টায় তত দরকারও নাই; 
তাহার! ছাগল, গরুর অত্যাচারের বাহিরে । নীচের দিকে ড!লপালায় যেমন 
অত্যাচারের আশঙ্কা বেশী, তেমনি কাটার সংখ্যাও বেশী। পল্লব, ছাল, মুল 
ইত্যাদি যেমন গাছের দেহের ভিন্ন 
ভিন্ন অংশ, কাট! কিন্তু তেমন নহে। 
স্বশীল-_-তবে তাহারা কি? 
দাঁদা__ঞাবশ্যক মত গাছের 
এ সকল অংশবিশেষেব কোন 
কোনটির আকাব পবিবন্তিত হুইয়া 
কাটার সষ্টি হয়। 
স্বণীল সে মাবার কি 
বকম ? 
দাদা_কোন কোন গাছের 
ছাঁলের উপরিভাগ হইতে, কাহারো 
বা পাতা, পাতার অংশ-বিশেষ 
রি কিংব। গোট। পল্লব হইতেই কাটা, 
জবার পাতার গোড়াঁর পত্র-শঙ্ক উদ্ভৃত হইয়া থাকে। পাতার 
গোড়ার দিকে সংলগ্ন পত্র-শক্ক হইতেও যে কত গাছের কাটার উৎপত্তি হয় 
তাহার অন্ত নাই। 
সুশীল--পত্র-শক্ক আবার কাহাকে বলে? 
দাদা__তুমি নিশ্চয়ই জবাঁফুলের গাছ দেখিয়াছ। 
সুশীল--হা, দেখিয়াছি বৈকি? 
দাদা--আচ্ছা, জবাগাছের পাতার বেঁটায় চিক গোড়ার দিকে লক্ষ্য 
করিয়াছ কি? যদি লক্ষ্য না করিয়া থাক, তবে একবার এই' গাছের একটি 
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চি ডালার পত্র-মুল পরীক্ষা করিয়া দেখিও। তাহা হইলে দেখিতে পাইবে 
ঘ পাতারই মত ছোট সবুজ ছুইটি ক্ষুদ্র পাতা পত্র-মূলের উভয়পাঙ্্ে 
বিদ্যমান রহিয়াছে । ইহাদেরই নাম পত্র- 
শক্ক। কুলগাছের পাতার গোড়ায় যে 
কাটা দেখিতে পাও, তাহ। এই পত্র-শক্কেরই 
রূপান্তর মাত্র । 
মুণীল- গাছের ছাল হইতে যে শুধু 
কাট হইয়াছে তাহা আমরা কেমন করিয়া 
বুঝি? এরূপ গাছ কি আমাদের আশে 
পাশে আছে, যাহার কটা, গাছেব ছাল 
হইতে জন্মিয়াছে ? 
দাদাথাকিবে না কেন? মাদার গাছ, শিমূলগাছ__ইহাদের কীটাই 
ছালের উপরিভাগ হইতে জন্মিয়া থাকে । ইহাদিগকে গাছের চর্মজ কাটাও 
বলা যাইতে পারে। কাটাগুলিকে অতি সহজেই সংযোগস্থল হইতে পুথক 
করা যায়, সুতরাং ইহারা যে চর্ের উপরিভাগেরই অংশবিশেষ পরিবপ্তিত 
হইয়া জন্মিয়াছে সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। 
সুশীল-কোন্‌ কাট। পাতা হইতে আর কোন্‌ কাটা পল্লব হইতে 
উৎপন্ন হইল, তাহা বুঝিবার কি কোন উপায় নাই? 
দাদা-নিশ্য়ই আছে, শুন--বলিতেছি। যে কাটাগুলিকে গাছ হইতে 
পুথক করিবার সময় বেশ শক্তি প্রয়োগ করিতে হয়, তাহার! হয় পাতা! না! হয় 
পল্লব হইতে উৎপন্ন । এখন এইরূপ কাটার অবস্থান ও গঠন-প্রণালী দেখিয়া 
তাহারা পত্র-জ কিংবা পল্লব-জ সে বিষয়ের নির্ঘারণ করিতে হইবে । এ বিষয়ে 
দুই একটি উদাহরণদ্বার! বুঝাইয়! দিলেই বুঝিবার পক্ষে বিশেষ স্ুবিধ। হইবে । 
তুমি নিশ্চয়ই লেবুগাছের কাটা ও পাতা দেখিয়াছ। 
স্ুণীল--লেবুগাছ ত আমাদের বাড়ীতেই আছে। ইহা ত সব সময়েই 
দেখিয়া থাকি । 





কুলগাছের পাতা ও কাটা 
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দাঁদ1__-আচ্ছা! বেশ। লেবুগাছের পাতার বোটা ও ডালার সংযোগস্থলে 
যে কোণ আছে তাহাতে একটু লক্ষ্য করিলেই, একটি ছোট্ট পল্লবাঙ্কুর এবং 
র্‌ তাহার একপার্থ্ে ই একটি বেশ পুষ্ট কাট। 
দেখিতে পাইবে । এই কাটা সেই পল্লবাঙ্কুরের 
॥ একটি পাতা হইতে যে উৎপন্ন হইয়াছে 
তাহা তাহার বাহিরের ও ভিতরের গঠন- 
২» প্রণালী দেখিলেই বেশ বুঝা যায়। তারপর 
( বাগান-বিলাসের কাটার গঠন-প্রণালী ইহার 
সঙ্গে মিলাইয়া দেখিলেই দেখিতে পাইবে 
যে নাগান-বিলাসের কাট। এইরূপ পাতা 
ও ডালার সংযোগস্থলের কোণ হইতেই 
উৎপন্ন, কিন্তু ইনার সমুদয় পল্লপবই কাটাতে 
পরিণত হইয়াছে । বেল, করম্চা ইত্যাদি 
গাছের কাটাও এইরূপে পলবাস্কুর পরি- 
লেবুর কাটা ও পল্লবাঞ্কর বত্তিত হইয়া উৎপন্ন হইয়া থাকে। 
স্ুনীল-_এখন এই কাটাগুলি যে পল্পবাস্কুর কিংবা! তাহার কোন পত্র 
বিশেষ হইতে উৎপন্ন হইল তাহার বুঝিবার উপায় কি? ইহারা গাছের 
অন্য কোন অংশ পরিবস্তিত হইয়াও ত গঠিত হইতে পারে। 
দাদা_ইহা বুঝিতে তোমার বিশেষ অস্থবিধা হইবে না। আমি 
তোমাকে সহজেই বুঝাইয়া৷ দিতেছি। পাতার বৌটা ও ডালের সংযোগস্থানে 
যে কোণের কথ তোমাকে এইমাত্র বলিলাম, তাহাই সাধারণতঃ পল্লবাঙ্কুরের 
জন্মস্থান। এখন এই কোণের মধ্যে যদি পল্লবাঙ্কুর না থাকিয়া একটি কাট! 
থাকে, তবে এ কাটাই যে সম্পূর্ণ পল্পবান্কুর হইতে উৎপন্ন, সে বিষয়ে আর কি 
সন্দেহের কারণ থাকিতে পারে? বাগান-বিলাস, করম্চা, বেল ইত্যাদির 
বেলায় পূর্বোক্ত কোণে শুধু কাটাই থাকে, সুতরাং সে সর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ 
পল্পবাস্কুরই কাটাতে পরিণত হইয়াছে বলিয়া ধরিতে হইবে । লেবুগাছে কিন্ত 





